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নিবেদন 


সমাজদর্শন-বিষয়টি নূতন হইলেও আধুনিক যুগে সকল মনীবীই ইহার 
প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন। কারণ, ইহাতে দর্শনের" 
বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য কর] যায়। দর্শন বলিতে জনসাধারণ ও শিক্ষার্থী 
ছাত্রছাত্রীগণ কেবল জটিল তাত্বিক আলোচন] বুঝিয়! থাকে । কিন্তু সমাজকে 
মাদর্শের পথে পরিচালিত করিবাব জন্য ইহার ব্যবহারিক মূল্য যে কিছুমাত্র 
কম নয়, ইহ| বর্তমীনের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্গণ বিশেষভাবে স্বীকার কবেন। 
এই-সকল কারণে দর্শনশাস্ত্রের একটি অংশরূপে সমাজদর্শন বিভিন্ন বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোন্তর শ্রেণীর পাঠ্যস্থচীব মধ্যে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিযাছে। কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভালয়ও সমাজদর্শনকে 
তাহাদের প্রবাষিক স্নাতক শ্রেণীর দর্শনের পাঠ্যস্থচীর মধ্যে অন্তর্ুক্ত 
করিয়াছে । ₹কস্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজদর্শন অত্যাধুনিক বিষয় হওয়াতে 
এই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, 
ইংরেজীতেও এই বিষয়ে পুস্তকের সংখা। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । ফলে ছাত্রছাত্রীদের 
বিশেষ অস্থবিধায় পড়িতে হয়। তাহাদের এই অস্থবিধা-দুরীকরণের জন্য 
বিশ্ববিগ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্যস্থচী-অন্ভুনরণে মাতৃভাষায় সমাজদর্শনে র পুশ ক- 
রচনারূপ ছুরূহ কার্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইযাছি। 
ক্াতভাষায় সমাজদর্শনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা খুব সহজ নহে। কাবণ, 
এই বিষয়ে পুস্তক বচন1 করিতে হইলে গ্রন্থকারকে দর্শন ব্যতীতও সামাজিক 
জ্ঞানগুলির সহিত, বিশেষ করিয়। সমাজতত্ব, ইতিহাস, রাষ্টতত্ব প্রভৃতির 
সহিত স্থপরিচিত হইতে হয়। এই-সকল বিষয়ের ব্যাপকতা পরিহার কবিয়। 
কেবলমাত্র সারাংশটুকুর উল্লেখ কবা খুবই ছুরূহ ব্যাপার । 
উপরন্ত, মাতৃভাষায় বিষয়বস্তর সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রত রূপ উদঘাটন কবাও 
সহজ, কাজ নহে। কারণ, উপযুক্ত পরিভাষার অভাব হওয়াতে গ্রস্থকারকে 
অত্যন্ত অন্বিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের স্থবিধার্থে এই-সকপ 
পরিভাষার ব্যবহার যেখানে যেখানে কর! হইয়াছে, তাহার পাশেই ইংরেজী 
শবখও রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের সুবিধা ও প্রয়োজনের দিকে দি রাখিয়? 
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আমরা যথাসম্তবু সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়বস্তর ব্যাখ্যা করিবার 
প্রচেষ্টা করিয়াছি । 

এই পুস্তকের ভালমন্দ সম্পর্কে কিছু বল! নিশ্রয়োজন ; ছাত্রছাত্রী” ও 
অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবুন্দই তাহার বিচার করিবেন । তবে এইটুকু মাত্র বলিতে 
পারা যায় *ষে, ছাত্রছাত্রীদের গ্রয়োজনার্থে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষায় উন্লীর্ণ 
হইতে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্টেই পুস্তকটি রচিত হইয়াছে । এইজন্য প্রত্যে কটি 
বিষয়ে ইংরেজী ও বাংল উভয় প্রকারের সংজ্ঞ| দিয়া ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা 
করিয়া আলোচনা আবন্ত কব] হইয়াছে । বিভিন্ন দ্বিক হইতে বিষয়বস্তব 
আলোচনা ও সমালোচনা করিয়া পরিশেষে মূলসিদ্ধান্ত সম্পর্কেও আভাস 
দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । পরীক্ষার সময়ে ছাত্রশাত্রীদের স্মরণ-শক্তিণ 
সহায়তার জন্য প্রত্যেকটি অন্চ্ছেদের সারাংশ তাহার বামপার্খে ছোট 
ছোট অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে । ছাত্রছাত্রীদের বুঝিবাব ও মনে রাখিবার 
স্থবিধার্থে আমরা প্রত্যেকটি গরকুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় যথাসম্ভব ভারতীয় 
ৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়া বিষয়টি সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং সংখ্যা 
নির্দেশপূর্বক প্রধান প্রধান যুক্তি উল্লেখ করিয়] ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের 
সম্পর্কে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্র এ নকশার সাহাষ্যে বিষয়- 
বস্ত' আরও সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা কণা হইয়াছে । মাঝে মাঝে প্রামাণ্য 
গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃতি ও মতামত আলোচনা করি] মৃলসিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার প্রয়াস করা হইয়াছে । প্রত্যেকটি বিষয়বস্তর যথাসম্ভব সহজ, 
সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক আলোচনা কবিবার চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। 

অধ্যায়গুলি ভাগ করা হইয়াছে বিশ্ববিচ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যন্কুচী- 
অনুসারে এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভিন বিভাগ পাঠ্যস্থচী- 
অন্থসারেই পর পর পিখিত হইয়াছে । পুস্তকের শেষে সম্ভাব্য প্রশ্থপঞ্ঞ 
তাহাদের উত্তরের নির্দেশ দিয়াছি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্ততি 
সহায়তার জন্ত। যে-সকল প্রামাণ্য পুস্তকের সাহায্য লওয়! হইয়াছে, 
তাহার একটি তালিকা শেষাংশে যোগ করা হইল। আশা কবি, ছাত্র- 
'াত্রীরা তাহার দ্বারাও উপকৃত হইবে। ম্যাকেঞ্জি, ম্যাকাইভাবর, 
হুবহউিস, গিসবার্ট, গিন্সবার্গ, বাইট প্রভৃতির রচিত গ্রন্থ আর্মীদের 
, প্রভৃত সহায়তা করিয়াছে। এই গ্রস্থকারদের প্রতি আমরা আমাদের 
'্সান্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । পরিভাষার জন্ত বাংলা 
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ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের যে সকল পুস্তক পূর্বেই রচিত হইয়াছে, সে-নকল 
পুস্তকেব গ্রস্থকারদের কাছেও আমরা বিশেষ কুতজ্ঞ। 

পুস্তকটিকে ক্রটিহীন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্বেও কয়েকটি ছাপার 
ভূল পুস্তকের মধ্যে হিয়া গেল । যথাসময়ে প্রকাশ করিবার জন্য তাডাতাডি 
কবিতে গিয়া এই ক্রটিটুকু পরিহার করা গেল না। সহ্ৃদয় পাঠকগণ, আশা 
কি, তাহ] মার্জনা করিবেন। পরবতী সংস্করণে পুস্তকটিকে সম্পূর্ণ দৌোষমৃক্ত 
করিবার চেষ্টা করা হইবে। 

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় সহাঁরতা কবিবার উদ্দেশ্তে আমরা প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছি । সাধারণ পোকও পুস্তকাট পাঠ করিয়া সমাজদর্শনের মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ক্বিতে পারিবেন। সমাজতত্বের 
ছ।ন্রহ্াত্রীপাঁও পুস্তকটি পাঠ কবিষা কিছুটা উপকৃত হইবে বলিষা আশা কবি। 
যাহা হোক, এই পুস্তকের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা যদ্দি যথার্থই উপকুত হয়, তাহা 
হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক ২ইয়াছে বলিয়া মনে করিব। আশা কণ্ি, 
সমাজাদর্শনেখ এই স্বল্প-পবিসর পুস্তকটি পাঠ করিয়া হাত্রছাত্রীবা সবাধিক 
উপকৃত হইবে। 

পুস্তকটিব আও উন্নতির জগ্য ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের 
ম হামত সার্দবে গৃহীত হইবে। 

পরিশেষে আমর! কতজ্ঞকতা জানাই প্রকাশক শ্রামিয়কুমার ভট্রাচার্ধকে, 
যাহার উৎসাহ ও অক্লান্ত পবিশ্রম ব্যতীত এই পুস্তক বচনা ও প্রকাশ করা 
সম্ভব হইত ন]। 

ঙ 


কলিকাতা, 
২বু জুলাই, ১৯৬০ গ্রন্থকারঘয় 
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১০০1৪] 72,01)910985 2 00717006৪10. 1201)151)7006770. 50019117৮০010- 
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5০০11 72010910985 : 01010062130 1১0010151)1700100. 10106 1210110950- 
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সূচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 


সমাজ, সামাজিক বিজ্ঞান এবং সমাজারশন ১--৩ 
প্রথমা তাখ7াত় 
সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ৮. ৪-_-১২ 


সমাজদর্শনের অর্থ ৪; সমাজদর্শনের বিষয়বপ্ত বা পরিধি 
৬3 সমাজার্শনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব ১০ 


সমাজদর্শনের সহিত অন্যাগ্য বিষয়ের সম্পর্ক ১২৮২৬ 
সমাজদর্শন ও সমাজতত্ব _-:৩ , লমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান 

১৫১ সমাজদর্শন ও সমাজমনোবিজ্ঞান ১৭, সমাজদশন 

ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১৮; সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান ২০ 


ভিতীয় অথায় 
মানুষের সামাজিক প্রকৃতি রি ২১-_-২৬ 
মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ২২; মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ২৩ 
সমাজ ও ব্যক্তি টি ইক 


৯ সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে মান্থষ ২৭১ সমাজের উৎপত্তি 
২৮১ সমাজ-উৎপত্তির মতবাদ ২৯১ সমাজ ও ব্যক্তির 
সম্পক ৩৩3 ব্যক্ভিস্বাতন্্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, আঙ্গিকবাদ 
ও ভাববাদ বা গোরষ্জীচেতনাবাদ ৩৩ 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ . ৪০৫০ 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবাদ ৪০১ সমাজতম্থবাদ ৪৩; সমাজতত্বববাদের 
, প্রকারভেদ ৪৫; মার্কসীয় সমাজতন্থবাদ ৪৬ 
সমাজের জৈব প্রকুতি :- ৫০-_-৫৭ 
জৈব মতবাদ ৫3 জনকল্যাণের ধারণা ৫৩ সাধারণ 
কল্যাণ ৫৬ 


(৮1) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
ততীয আথযায় 
সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান ৫৮--৭৩ 


"সমাজের কাঠামো ৫৮; সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি ৬১) 
সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ ৬৩; সামাজিক অন্ষষ্ঠান ও 
প্রতিষ্ঠান ৬৫ 3 প্রথা কাহাকে বলে ৬৭7 অন্রষ্ঠান ও প্রথ। 
৬৮; অনুষ্ঠান ও সঙ্ঘ ৬৯; বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক 
অনুষ্ঠান বা' প্রতিষ্ঠান ৭০; বিভিন্ন অনষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের 
মধ পারম্পরিক ক্রিয়া ৭২ 


পরিবার ্ ৭৪ _-৯৬ 
পবিবার কাহাকে বলে ৭৪; পরিবারের উল্লেখযোগ্য 

৫বশিষ্ট্য ৭৫; পরিবারের শ্রেণীবিভাগ ৭৮3 পরিবারের 

উৎপত্তি ৮৪১ পরিৰারের কার্ধাবলী ৮৮, পরিবারের 

অন্্রবিধা ৯১; পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ৯৩; পারিবারিক 

জীবনের কতকগুলি সমস্যা ৯৪; পারিবারিক জীবনের 

ভবিষ্যৎ ৯৫ 


বিবাহ -** ৯৬-_-১০৮ 
বিবাহের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ৯৬; বিবাহপ্রথার উৎপত্তি 

৯৭) বিবাহের উদ্দোশ্ট ৯৮ $ বিবাহের প্রকারভেদ ৯৯ 

আধুনিক যুগের বিবাহ ও পরিবার ১০৬ 

সম্প্রদায় ১০৯--১১৩ 
সম্প্রদায়ের সংজ্ঞ! ১০৯১) সম্প্রদায়ের ভিত্তি ১১০ 

সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ ১১১, সভ্যতার প্রসার ও বিশ্বসম্প্রদায় 

১১৩ 


রাষ্ট্র ১১৪-__-১৫৪ 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ১১৪ $ ব্রাষ্ট্রের উপাদান ১১৫; রাষ্ট্রের 

উৎপত্তি ১১৮7 রাষ্ট্রগঠনের মূল উপাদান ১২৩; রাষ্ট্রের 

ভিত্তি স্বাভাবিক না কৃত্রিম ১২৪ ১ বলগ্রয়োগ মতবাদ 

১২৬ ; আইন-গ্রণয়নের অধিকারিরূপে রাষ্ট্র ১২৮১ স্মাজও ' 


(2) 
বিষয় 
রাষ্ট্র ১৩০) রাষ্ট্রের কার্ধাবলী ১৩১; ধাষ্ট ও পরিবার 
১৩৩7 রাষ্ট্র এবং শিক্ষা] ১৩৫ , রাষ্টা ও নীতিবোধ ১৩৬ 3 
সরকারের বিভিন্নপ ১৩৮: ব্রাষ্টের প্ররুতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
মতবাদ ১৪৬; বাষ্টের ভবিষ্যাৎ ২৫২ 
গীর্জা 
গীর্জা কাহাকে বলে ১৫৫ ১ গীর্জাব কাজ ১৫৫ , গীর্জা ও 
সমাজ ১৫৭; গীর্জা ৭ বাষ্টর ১৫৯, "আধুনিক ধর্মপ্রতি্গান 
১৬০। 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
শিক্ষার সংজ্ঞা ১৬৩ শিক্ষার উদ্দেশ্ত ১৬৪, শিক্ষার 
মূলনীতি ৪ বিভিন্ন বিছ্যাপয় ১৬৪ , উচ্চশিক্ষা ১৬৬, 
বিদ্যালয়ের কর্তবা ১৬৭, কাখ্গিরি-শিক্ষা ১৬৯; সম্পূত্রক 
শিক্ষা ১৭০ ; শিক্ষা ও অনপর-সময় ১৭১; শিক্ষাক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা ১৭২ 
আংস্কাতিক সঙঘ 
সংস্কৃতির অর্থ ১৭৫; সংস্কৃতি ও সভ্যতা ১৭৬, সাংস্কৃতিক 
সভ্ঘের বৈশিষ্ট্য ১৭5 , সংস্কৃতিব সামাজিক তাত্পর্ধ ১৮০ 


তর্থ অধ্যায় 
সাসাজিক উন্নতি 
সামাজিক উন্নতির তাৎপধ ১৮২১ সামাজিক উন্নতিব 
স্ধপর্তাবলী ১৮৪ 
সামাজিক আদর্শ 


সামাজিক আদর্শের সাধারণ তাৎপধ ১৮৯ সামাজিক 
আদর্শের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্য। ১৯; অভিজাততান্ত্িক আদর্শ 
১৯* ৮ গণতান্ত্রিক আদর্শ ১৯১ 7 স্বাধীনতা ১৯৪ ; সাম্য ১৯৫ 
অর্থনৈতিক সাম্য ১৮৫3 

রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য ১৯৫ ; সামাজিক সাম্য ১৯৫) 


মৈত্রী ও জাতৃত্ব 


পা 
১৫৫.--১৬২ 
১৬৩ --১৭৪ 
১৭৫-_--১৮১ 
১০ ২---১৮৯ 
১৮৯---১৯১ 

১৯৩৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
হ্যায়পরতা 2 টি ১৯৬---২ ০৩ 
বণ্টনমূলক ন্যায়পরত। ১৯৮» সংশোধনমূলক ন্তায়পরতা ১৯৯ 

প্রেম রি রর ব্য 
যুথ ব দলগত মনোভাব "০" ** ২০১-_-২০৫ 


সমাজজীবনে যৃথ ২০০ , যৃথ-মনৌভাব ও স্বার্থ ২০৯, 

জনতা ২০২; জনতাব বৈশিষ্ট্য ২০৩, যুথ ও জনতা 

২০৩? যুথ-মনে।ভাবের অভিব্ক্তি খা প্রকাশ ২০৪ 

সাধারণ স্থার্থ - ১১০ ২০৬--২১১ 
স্বার্থ কাহাকে বলে ২০৬ ১ সমাজজীবনে স্বার্থের প্রকাবভেদ 

২০৭) সাধাবণ স্বার্থে প্রকারভেদ ২০৮, সামাজিক 

দলের প্রতি আকর্ষণ ২০৮, নৈব্যক্তিক আদরের প্রতি 

আকর্ষণ ১০০৮, স্বার্থ ও সম্ঘ ২০৯ 

ধর্ম ৮৮০ 5৯৯ ২১২--২৯৩১ 
ধর্মের সংজ্ঞা ২১২ , ধর্মের সামাজিক তাতৎপর্ধ ২১৩, ধর্মের 

উৎপত্তি ২১৫, প্রকৃতিবাদ কাহাঁকে বলে ২১৭, প্ররুতি- 
বাদ-সম্পকীয় বিভিন্ন মতবাদ ২১৯ ১ ধর্ষেব মার্কপীয় ব্যাখ্য। 

২২৩, ধর্মের সংহতি-শক্তি ২২5, ধর্ম ও শিক্ষা ২২৯ 

আধুনিক ধর্মের ভূমিকা ২৩১ 


পিরিত অথ 
সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান ২৩২ _২৪৬ 
সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞানের প্ররুূতি ২৩২ 
অপরাধ ৩২ 
অপরাধের কারণ ২৩৩ 
শাস্তি ২৩৪ _-২৩৫ 
আইনের সংজ্ঞা * ২৩৪৫ 
আইনের উৎপন্তি ২৩৭ 


শাস্তির উ্পত্তি ২৩৭ 


( »।) 


বিষয় পৃষ্টা 

শাস্তিবিধানের বিভিন্ন মতবাদ ৮০, ২৩৮--২৪১ 

(ক) প্রতিশোধাত্মরক মতবাদ ২৩৮) (১) কঠোর গ্রাতি- 

শোধাত্মক মতবাদ ২৩৯ ১ (২) লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ 

২৩৯ 7 (খ) প্রতিবোধাত্মক মতবাদ ২৩৯ ১ (গ) সংশোধনাত্মক 

মতবাদ ২৪১ 

শাস্তিদানের মনস্তান্তিক ব্যাখ্যা ২৪২ 

অপুরাধ দূর করিবার উপায় -*" ২৪৫ 

সামাজিক বিবর্তন ও সামা জক অগ্রগতি ২৭৭-__২৫৮ 

বিবর্তন কাহাকে বলে ২৪৭ 

সমাজের বিবর্তন ১৪৭ 

সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক টিটি । ২৪৯ 

সামাজক অগ্রগতির মানদও ২৫০ 

সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক ১৫১ 

(ক)ব্যাপকতাব দিক ২৫১, সামাজিক অগ্রগতি ব্যাপকতার 

এতিহাসিক প্রমাণ ২৫২, (খ) গভীরতার দিক ২৫৩। 

সামাজিক অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া ২৫৪ 

(ক) মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ১৫৫) 

(খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২৫৫ ১ (গ) আত্মনিযস্বণ ২৫৬ । 
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. সমাজদর্শনের রূগরেখা 


সমাজ, সামাজিক বিজ্ঞান এবও সমাজদর্শন 


(5০016155 ১০০1৪] 9০161)0০ 190 ১০০81] 10171195001) 


মান্তবষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজেই জন্মগ্রহণ করে এবং যতদিন বাচিয়া 
থাকে, কোন-নাকোনপ্রকাব সয়াজেব মধ্যে তাহাকে বাম করিতে হয। তই 
বা ততোধিক বাক্তি যখন একন হয, তাহাদের মনো যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়, তখপই একট। সমাজ গভিষা উঠে। সমাজের 
অন্ততুক্তি ব্যক্তিদেৰ মধ্যে কোন-না-কোন প্রকাবের 
সম্বপ্ধ বর্তমান থাকে । এই সম্গম্ধ নিত পণিবর্তণশীল ও জটিশ। এই 
সামাজিক সম্বন্ধে জাপকেই সমাজ বলা হয।১ অর্থাৎ মান্ঠষের সহিত অন্যান্য 
ব্যক্তির সম্পর্কে জটিলতাই হইপ সমাজ । 
মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের দ্বাবাই ব্যক্তি গভিয়। উঠে । এইজন্য 
সমাজকে মান্ষেব সামাজিক কাধাবলীর উপর, তাহাদেব যোগাযোগের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষের সহিত মান্থষের যোগাযোগ বা পারস্পরিক 
সম্পর্ক তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা-_-(১) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ, 
(২) “ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠাব ষোগাযোগ ও (৩) গোষ্ঠীর নহিত গোষ্ঠীর 
দ্বাগাযোগ। গোষ্ঠীকে আবাব ছুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, ঘথা-_ 
(১) প্রাথমিক গোষ্ঠী ও (২) মাধ্যমিক গোষ্ঠী । প্রাথমিক 
0৮ , গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচয গভীব থাকে । 
তাহাদের মুখোমুখি পরিচয় থাকে বলিয়া তাহাদিগকে 
মুখোমুখি গোষ্ঠীও বলা হইয়া থাকে । খেলার দল, পরিবার, গ্রাম ইত্যাদি 
এই গ্রোন্ীর অন্তর্গত। মাধ্যমিক গোষ্ীগুলি সভ্যদের স্বার্থভাবের বা অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে পরিচয় 


সমাজ কি? 
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২ সমাজদশনের রূপরেখা! 


খুব গভীর থাকে না। শ্রমিকসজ্ঘ, কর্পোরেশন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক 
দল ইত্যাদিকে মাধ্যমিক গোঠী বলা হয়। আধুনিক যুগে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর 
প্রভাব-প্রশ্তিপত্তি প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশ! । 
গোষ্ঠীর বাহিরে ব্যক্তি কোন সত্তা নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্বস্ত 
ব্যঞ্ির জীবনের সমস্ত কার্ধ, তাহার অভ্যন্তরীণ ব1 বাহ জীবন গোঠীর দ্বাব। 
পরিচালিত হইয়া থাকে । এই ষে সামাজিক সম্পর্কের জাল, যাহার ছার! 
মানুষের জীবন গঠিত হয়, তাহাকেই বলে সমাজ । ইহাই সামাজিক সম্পর্কের 
সম্পূর্ণ রূপ। 
সমাজ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়প্রকারই হইতে পাবরে। গ্রাম ও শহরের 
যে সমাজ তাহ ক্ষুদ্র, জাতি বা সাম্রাজ্যেন যে সমাজ তাহা বুহৎ, আর 
সমগ্র পৃথিবীর সমাজকে বুহত্তম সমাজ বলা যাইতে 
রান পারে। মাহ্ষের কার্ধাবলী কেবল গ্রাম, শহর, জাতি 
বা সাম্রাজ্যের মধ্যে শীমাবদ্ধ থাকে না, যোগাযোগ- 
ব্যবস্থার সথযোগ-সথবিধা-বৃদ্ধির ফলে আধুনিক যুগে মানুষের কার্যাবলী সমগ্র 
পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 
স্থতরাং সমাজ ব্যতীত মানুষ জন্মিতে পারে না, বাচিয়া থাকিতে পাৰে না, 
জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষকে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষই 
কেবল সমাজবদ্ধ জীব নয়, পশ্তপক্ষীদের মধ্যেও আমরা 
৬১ বাদ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার এই প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি। 
নিজেদের খান্ভের জন্য, নিরাপত্তার জন্ত, শক্রকে আক্রহ্ষণ 
করিবার জন্য, দলবদ্ধ হইয়া! বাস কবিবার প্রয়োজনীয়তা পশু-পক্ষীদের 
মধ্যেও বর্তমান। মানষকেও তাহার সকলপ্রকার হযোগ-হবিধা-লাভে্ি 
জন্য সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়।১ মানুষে? আশা, আকাঙ্জা, 
স্বপ্ন সফল করিতে হইলে সমাজের মধ্য দিয়াই তাহা কা সম্ভব হয়। 
এইজন্তই গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটল বলিয়াছেন, যে-মাননষ সমাজে বাস 
করিবার প্রয়োজনীয়ত। অন্গভব করে না, সে হয় দেবতা, ন। হয় পশু । 
আধুনিক যুগে মানুষের সমাজের বিভিন্ন দ্িককে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন 
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সমাজ, সামাজিক বিজ্ঞান এবং সমাজদর্শন ৩ 


বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, ষথা-_-নৃতত্ব, সমাজতত্ব, বাষ্টুবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, 
নীতিবিজ্ঞান ইত্যার্দ। এই-সকল বিজ্ঞানে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের 
কার্কলাপ লইয়া আলোচনা করা হয়। এই বিজ্ঞান- 
গুলিকে সামাজিক বিজ্ঞান বা ১০০৪] 9০1617০6 বলা হস । 
যে-ৰিজ্ঞান সমগ্রভাবে সমাজের আলোচনা করে, তাহাকে 
সমাজতত্ব (5০9০1091985) বলা হয়। সমাজতত্ব মানুষের কাধাবলী, 
পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাহাদের কারণ ও ফলাফল লইয়া সমগ্রভাবে 
আলোচনা করে। 
সামাজিক বিজ্ঞান ৪ সমাজতত্বে (9০০1019£5) পার্থক্য আছে। 
সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন কার্ধের, সমাজের বিভিন্ন দ্বিকেৰ 
বিশদ আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করে। সমাজতত্ব পৃথক পৃথক ভাৰে 
সমাজেব বিভিন্ন দিকের আলোচনা না করিয়া সমগ্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক 
সম্পর্কের আলোচনা করে। সমাজতত্বেরে উদ্দেশ্ট সামাজিক জীবনের 
সমগ্রভীবে আলোচনা করা । বিজ্ঞান হিসাবে ইহা বিভিন্ন সামাজিক 
বিজ্ঞানের কফলাফলকে একত্র করিয়া মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে 
একটা সুশৃঙ্খল মতবাদ গড়িয়া তোলে। স্থতরাং সমাজতত্বের ক্ষেত্র সামাজিক 
বিজ্ঞানগুলি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক । 
সমাজদর্শন আবার সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্বের ফলাফলগুলিকে 
কেন্দ্র কবিয়1 গড়িয়। উঠিয়াছে। সমাজদর্শন এই-সকল বৈজ্ঞানিক সিছ্ধান্তের 
মধো সমম্ব়সাধন করে ও সর্বোচ্চ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 


সামাজিক বিজ্ঞান 
ও সমাজতত্ত্ব 


রা তাহাদের বিচার করে। তবে সমাজার্শনের প্রধান 
এ কাজ মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া । সমাজদর্শন সমাজের 


সম্মুখে সথচিস্তিত আদর্শ স্থাপন করে ও এ আদর্শকে সমাজজীবনে স্থপ্রতিষ্ি 
করিবার নির্দেশ দেয়। 


প্রথম অধ্যায় 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরাধি 
(0176 71281011065 2190 90০১০ ০ ১০০৫৪] 7১151195010195) 


/১। জঅমাজদর্শনের অর্থ (76 1158278 ০£ 9০০1 [110- 
(৯০219) : সমাজদর্শনের আলোচনা অপেক্ষাকৃত নৃতন। কারণ, সমাজদর্শনকে 
স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পড়িবার রীতি কেবল আধুনিক যুগেই প্রচলিত হইয়াছে। 
সমাজদর্শন পমাজতত্ব ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। সমাজতত্বের মধ্যে 
সমাজের উৎপত্তি, গঠন, আইন-কানুন, ভাষা, প্রতিষ্টান, বিশ্বাস, চিন্তা, 
অনুভূতি ইত্যাদি সবই আলোচিত হয়। ইহা ছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি, 
ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি সমাজতত্বের অন্ততূক্ত । আর, সমাঁজ- 
সমাজদর্শন সমাজের দর্শন প্রধানতঃ সমাজের উদ্দেশ্ত, আদর্শ ও মূল্য লইয়। 
ডি আলোচনা করে। এখন সমাজ কেমন, কি ছিল বাকি 
আলোচনা কবে হইবে, তাহা লইয়া আলোচনা করা সমাজদর্শনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য নয়। সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়! 
আলোচনা করাই সমাজদর্শনের প্রধান লক্ষ্য । অর্থাৎ সমাজদর্শন আদর্শমূলক, 
তবে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে বা সমাজতত্বের কোন অংশকে সমাজদশন 
অবহেলা করে না। তাহাদের ফলাফলগুলির বিচার করিয়া তাহাদের 
মূল্য নিরূপণ করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজদর্শন সমাজতব ও দর্শনের 
মিলনস্থল ।১ 
ব্যক্তির জীবনে যেমন আশা-আকাজ্ষা থাকে, একটা লক্ষ্য বা উর্ছের্ঠ 
থাকে, সমাজজীবনেবও সেইরূপ একটা উদ্দেশ বা 
সমাজপীবনের আদ আদর্শ থাকে । লমাজজীবনের আদর্শ জনকল্যাণসাধন করা, 
সমাজজীবনের চরম জনকল্যাণের ভিত্তিতে সমাজের উন্নতিসাধন করা, 
দারা সামাজিক এঁক্োর প্রতিচা করা, সমাজজীবনের চরম 


মূসা লাভ করা। কিন্ত কি উপায়ে এই আদর্শে পৌছান যায়: তাহ 
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সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি 


বলা কষ্টকর। তবে একমাত্র সমাজদর্শনই এই উপায়, সম্পর্কে নির্দেশ দিতে 
পারে। কিন্ত এই বিষয়টি এখনও প্রগতির পথে, শ্বয়ংমম্পূর্ণ হয় নাই বলিলেই 


চলে। 
সমাজদর্শনের কাজ সম্পর্কে গিস্বার্ট (31596: ) বলিয়াছেন,» সামাজিক 


বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সমন্বয়পাীধন করিবার জন্য এবং বিশ্বে তাহাদের স্থান 
নিরূপণ করিবার জন্ত সমাজদর্শনের কাজ সমাজজীবনেব 
রা মূলনীতি ও ধারণাগুলির জ্ঞানবিষয়ক (12015665070- 
1981081) ও মূল্যবিষয়ক (45101081091 ) আলোচনা 
করা। সমাজদর্শনের জ্ঞানবিষয়ক কাজ তিন প্রকারের--(১) ততস্বমুলক 
(00001081081), (২) সমালোচনামুূলক ( 061650019£1081 ) এবং 


(৩) সমম্বয়মূলক (১5170066601 
তত্বমূলক কাজের মধ্য দিয়া সখাজদর্শন সমাজজীবনের মৌলিক ধারণা ও 


নীতিগুলির, যথা_-মান্ষ, সমাজ, রাষ্ট্র স্থথ, ন্তায়পতা ইত্যার্দিপ আলোচন। 
করে। সমালোচনামুশক কাজের দ্বারা সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞাণের 
ভিত্তি, নীতি ও সিদ্ধান্তগুলিব সত্যতা অগ্বেষণ করে ও সমালোচকের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে তাহাদের বিচার করে। অর্থাৎ এই দর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির 
যাহা! স্বীকার্ধ সত্য, সমাজের মৃলনিয়ম ও পূর্বকল্পিত ধারণাগুলির সমালোচন। 

করিয়া তাহাদের যৌক্তিকতা বিচার করে ও মূল্য 
রে ছি নির্ধারণ করে। সমন্ব়মূলক কাজের ছারা সমাজ- 

দর্শন নিজন্ব ফলাফলের সহিত অন্যান্য যে-সকল বিজ্ঞান 
মাসুম” সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহাদের ফলাফলকে একত্র করে, অথাৎ 
বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত সমাজদর্শনের দিদ্ধান্বকে 
যুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয়পাধন করে। দর্শণের কাজই হইল 
বিভিন্ন বিজ্ঞানের নির্ধারিত সতাগুলিকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে সামন্ত 
স্থাপন করা । এইভাবে সামাজিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ের দ্বারা সমাজদশন 


দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়। 
সমাজদর্শনের অপর একটি কাজ হইল--মূল্যবিষয়ক আলো5না। এই 


দিকটি, সমাজের চরম আদর্শ কি, তাহা নির্ধারণ করে এবং কি উপায়ে 
সমাজ চরম আদর্শে পৌছিতে পারে, তাহার নির্দেশ দেয়। সমাজদর্শন 
আদর্শমূলক, ইহার প্রধান আলোচ্য বিষন্ন সমাজের মূল্য, লক্ষ্য ও আঘর্শ। 


৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 


ইহার মৃল্যবিষয়ক কাজের উদ্দেশ্ত হইল চরম মুল্যের সহিত সম্পর্ক রাখিয়? 
সামাজিক কল্যাণ লাভ করা ।১ ম্যাকেপ্তির মতেও 
রর 29 সমাজদর্শনের আদর্শ মানুষে মধ্যে সামাজিক এক্য 
| স্থাপন করা এবং সেই একর ভিত্তিতে মানবজীবনের 
বিশেষ দিকগুলির তাৎপর্য নির্ণয় কর।। এখন সমাজের অবস্থা কেমন, কি ছিল 
বাকি হইতে পারে, তাহ! আলোচন। কর] সমাজদর্শনের কাজ নয়, বরং ইহার 
আস্তত্বের তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ করাই সমাজদর্শনের কাজ । 
স্থতরাং সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তে উপত্ণ ভিন্ত্ি 
করিয়া সমাজের সম্ম্থে সুচিন্তিত আদর্শ স্থাপন, করে। সনাজ 
কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করে এবং আদর্শকে সমাজজীবনে 
স্থপ্রতিষিত করিবার নির্দেশ দেয় । কিভাবে আদশ 
সমাজজাবন যাপন করা যায়, বি ভাবে একা ও শানি 
লাত করা যায়, কিভাবে সমাজের একুত উন্নতি করা ধায়, সখাজদর্শন তার 
উপায় অন্বেষণ করে। 


২। জমাজদর্শনের বিষয়বস্তু বা পরিধি (70 3০০০৩ ০1 
5০38] 171)110950191)5 ) 2 


সম্গাজদর্শনেব লক্ষ্য 


সমাজদর্শনেব পরিধি কতদ্র শিস্ত, তাহা জানিতে হইলে উঠার বিষযবস্ 
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার: এহ প্রসঙ্গে গ্রথমেই এমাসতগ্রের 
( 9০9০1910985 ) সভিত সমাজদর্শনেণ সম্পর্ক কি, ভাতা আলোচনা কবি, 
সমাজদর্শনের পরিধি সম্পর্কে জানলা ১ পবা সহজ হইবে। 

(ক) সমাজতত্বেণ পরিধি অতি বাপক। কারণ, মমাজতত্ডের মধো সমাজের 
উৎপত্তি, আইন-কান্তন, ভাষা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, কাজ, অনুভূতি, রাজনীস্তি, 
অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা! ইত্যাদি সব-কিছু বিষয়েই আলোচন। হইয়া থাকে । 
সম্াজতত্বের পরিধি এত ব্যাপক যে, কোন একটি বিশেষ পুস্তক পাঠ করিয়া 
সমাজতত্ব স্বদ্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। সমাজতত্ব বিভিন্ন বিজ্ঞানে 
বিতক্ক। ইহার সম্পর্কে জ্ঞান পাভ করিতে হইলে ইহার বিভিন্ন বিভাগ 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । সেই অন্তপাতে সমাজনর্শনের পরিধি অনেক 
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সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ৭ 


সীমাব্ধ। কিন্তূ সমাজদৃর্শন আদর্শমূলক। সমাজের আদর্শ কি হওয়া উচিত 
এবং কি উপায়ে আদর্শে পৌছিত্তে পারা যাষ, তাহা নিধারণ করাই সমাঁজ- 
দর্শনের কাজ। ১১ ৫ 

(খ) সমাজদর্শনের প্রধান কাজ মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ ল্কঘা_ সমাজ 
কেমন, কিছিল বাকি হইতে পাবে, তাহা আলোচনা করা সমাজদর্শনের 
কাজ নহে, বরং ইহার অস্তিত্বের তাৎ্পর্ধ ও মূল্য নির্ধারণ করাই সমাজদর্শনের- 
কাজ । সুতরাং সমাজদর্শন সমাজতত্বের মত বাস্তব সমস্যা লইযা আলোচন। 
কবে না, তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করে। 

নিষ্বোক্ত বিষয়গুলি সমাজদর্শনের পরিধিব অন্তূক্ত :-- 

(১) সমাজদর্শন সাধাবণ দর্শনের মত চরমতত্ব লইযা ন্মাশোচনা কবে 
না। মাসে সহিত সমগ্র বিশ্বের সম্পকেব আলোচনা করিয়া তাহাব মূলা 
শিৰপণ করাই সুমাজদশনের কাজ। | 

(২) সমাজদর্শন সমাঁজন্ত্বর ফলাঞ্শগ্চলির সহিত মানবজীবনকে 
সম্পকিত কবে। রাননীতি, অর্থনীতি, মনক্ষত্র ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক 
বিজ্ঞানের সিঞ্ধান্ত গ্রহণ করিযা "ানষের সাত আহাদের সম্পর্ক আ'বঙ্ষাব 
কবে। 

(৩) সমাজদশন সবোৌচ্চ মুল্য বা মাদাশর সহিত মাঈষেব সম্পর্ক স্থাপন 
করে। সমানতত্বে সিদ্ধান্তগুলিবৰ আশোচনা কবিযা কিলাব মাদাশব দিকে 
'তাহার্দিগকে পরিচালিত ববা যায, তাহা নির্দেশ দেষ | 

(৪) সমাজদ্শন মানবজীবনের আচবণের বিভিন্ন দির ক্চার কবিয়। 
উচ্িত-মভচিতেব, নাল-মন্দের, স২-অসতের মান নিকপণ *7"1 প্রুতপক্ষে 
কোন কাজটি সম্জাজেব পক্ষে ভাল এব, কোনটি মন্দ, সমাজদর্শন ভাহাব নির্দেশ 
্য | এই কাছে মমাজদর্শনের সহি” শীত পিজ্ঞানের সম্পর্ক আছ | 
(৫) মানষের ও সমাজেব উন্নতি লক্ষা কবা এব" তাহাদের কিভাবে 
উন্নতি হইবে, 'তাহার নির্দেশ দেওয়া সমাজদর্শনের কাজ । সমাজের আদর্শ 
কিরূপ হওয়া উচিত. তাহ] স্মাজদরশন নিবূপণ করে । 

(৬) ব্যক্তির _সহিত_ স্মাজের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সমাজের 
রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির কি আদর্শ হওয়া! উচিত, 
অর্থাৎ সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ কবিতে হইলে কি আদর্শে সমাজ পরিচালিত 
হওয়। উচিত, সমাজদর্শন তাহার নির্দেশ দেয়। 


৮ সমাজার্শনের বপরেখা। 


(৭) সমাজের আদর্শ নিরূপণ করিতে হইলে পমাজ কি, কাহাকে লহয়। 
সমাজ গঠিত, সমাজের মানুষের প্রকৃতি কিরূপ, সমাজের সহিত তাহাদের 
সম্পর্ক কিরূপ ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া! সমাজদর্শনকে আলোচনা! করিতে হয়। এক. 
কথায় মানুষ ও তাহার সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পক 


ইত্যাদি আলোচনা সমাজধর্শনের অন্ততূক্তি। 
(৮) সমাজকে জানিতে হইলে সমাজের অস্ত পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র 


শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক গুতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি 
সম্পকে জ্ঞানণাভ করিতে হইবে । সুতরাং ইহারাও সমাজদর্শনের বিষয়বস্ত। 

(৯) ইহাদের শ্বরূপ ব্যাথা করিরা ইহাদের আদর্শ কিবপ হওয়া উচিত, 
তাহা নির্ধারণ কবা সমাজার্শনের কাজ। এইজন্য সামাজিক আদর্শের 
( ১০০1৪] 196815 ) আলোচনা ও সমাজ শনের.অন্ুতম রিযুয। . 

(১০) ধর্ষ সমাজজীবনেব একটি বিশেষ অঙ্গ । সমাজের উপর ধর্মের 
প্রভাব অপরিসীম । ইহার ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকারের 'প্রভাবেই সমাজ 
প্রভাবান্বিত হয়। এইজন্য ধর্ম কি, ধর্ম কিরূপ হওয়া উচিত, সমাজে ধর্মে 
প্রয়োজনীয়তা কি ইত্যাদি আলোচণাও সমাজদর্শনকে করিতে হয়। 

(১১) সমাজব্যাধির আলোচন। সমাজদর্শনেগ আব একটি কাজ। কারণ, 
ঘখন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের 
নংশোধনের ও শাস্তিবিধানের সমস্যা উপস্থিত হয়। এইজন্ত সমাজব্যাধির ও 
অপরাধীদের শাস্তিবিধানের আলোচনা সমাজদর্শনের অন্তভূক্তি। 

(১২) ইহা ছাড়া সামাজিক বিবর্তন (990161 [:০10078 ), সমাজ- 
জীবনের মুলনীতি ও ধারণাগুলির আলোচনাও সমাজদর্শনের অগএতম, 


বিষয়বস্তু | 
(১৩) পুবেই বলা হইয়াছে, সমাজদর্শন আদরশনিষ্টঠ আর সমাজ 


বস্তনিষ্ঠ। কিন্তু সমাজদর্শন আদর্শমূলক হইলেও সমাজতত্বের সহিত ও তাহার 
অন্তর্গত সামাজিক বিজ্ঞানগুণির সহিত ইহার সম্পর্ক অতান্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজু-_ 
দর্শন সমাজতব্বের অন্তর্গত জীবতব (8191985 ), মনম্তত, শিক্ষাবিজ্ঞান, 
নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, আইন, অর্থনীতি,ইত্যা্দি কোন বিষয়কে অবহেলা! 
করে না। কারণ, এই-সকল বিজ্ঞান মান্ষের বিভিন্ন প্রকারের কার্ধকলাপ 
লইয়| বিশদভাবে আলোচনা! করে। সমাজদর্শন ইছাদের শিদ্ধান্তের বিচার 
করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ কবে। 


পাপী পাচ (০ পরারা লা শশার 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ্ে 


(১৪) অবশ, ইহ। সত্য যে, সামাজিক বিজ্ঞান গুলি উপায় 'পইয়া আলোচন। 
করে, আর সমাজদর্শন আলোচন! করে উদ্দেশ্য বা আদর্শ লইয়া । কিন্তু উপায় 
ও আদর্শ পরম্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। স্ৃতবাং সামাজিক বিজ্ঞানগুলিব সহিত সমাজ- 
দর্শনের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্ভ । উদ্দেশ্ত উপাধকে অবজ্ঞা কবিতে পাবে না, আবার 
উদ্দেশ্য না থাকিলে উপায়ও অর্থহীন ইয়া পড়ে । এইজন্য সমাজদর্শম আদর্শ 
লহয়! আলোচনা কবিলেও উপায়কে অব্ীকার বা অবজ্ঞা করিতে পারে না। 

এইজন্যই গিস্বা্ট (91560) মনে কবিয়াছেন যে, সমাজদর্শন সামাজিক 
বিজ্ঞান গুলির স্বর্ণ মুকুট হইতে বাধ্য । ( “9০০19] [1১119597915 15 100010 
1০ 0০ ০ £০91061) ০1০91 09£ ০ 5090181 5016517025.” )1 সুতরাং 
সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক উধে্র্বে উচ্চতর 


সমন্বয়ের দিকে। 
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সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজতত্ব ও সমাজদর্শন 


১০ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 


পূর্বপৃষ্ঠায় গিসবাট-প্রদত্ত সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সমাজতত্ব ও সমাজ- 
দর্শনের সম্পর্কের একটি নকৃশ! দেওয়া হইল। সমাজতত্ব সামাজিক বিজ্ঞান- 
গুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহাদের কাজ তাহাদের মধ্যে সামগ্তস্য স্থাপন 
করা। সঁমাজদর্শন ইহাদের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়৷ উচ্চতর সমন্বয়ের 
দিকে অগ্রসর হয়। 


৩। জমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব (17719011006 
0: 90০18] 1181109901)1)5) 2 


মানুষের জীবনের আদর্শ নিকূপণ করিবার জন্য, মানবজাতির সবাঙ্গীণ 
কল্যাণসাধন করিবার জন্য, সমাজের মধ্য দিয়া মানষের পরিপূর্ণতার পথের 
নিদেশ দিবার জন্য সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনন্বী- 
মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণের জন্ত সাজ- কার্ধ। তবে খ্ষিয় হিসাবে ইহা এখনও খুব সম্পষ্ট বা 
দর্শনের প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। কারণ, সমাজদর্শনের 
আলোচনা অপেক্ষাকৃত নৃতন। 1কন্ত মানধষ দিন দিন এউ দর্শনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে । মানবজাতির জীবনাদর্শকে কেন্ত্র করিয়া 
এই দর্শন গড়িয়া উগঠ্িয়াছে এবং ভবিগ্ঘতে আরও উন্নততর আকার ধারণ 
করিবে আশা করা যায়। 
সমাজদশনের ভর্তি সমাজতত্ব বা সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ফলাফল । 
কিন্ত সমাজদর্শন তাহাদের পুথক পৃথক ফলাফলের মধ্যে 
বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে 
ধক্যপ্রতিঠার জনতা এক মূলগত এক্য পক্ষ্য,করে এবং তাহাদে সংযুক্ত 
সমাজদর্শনের করিয়া সমন্বয়সাধন করে। প্রকৃত সত্যকে পাভ ক্ষরিতে 
প্রয়োজনীয়তা ্ 
হইলে এইরূপ সমগ্রভাবে আলোচনা করা একান্ত 
প্রয়োজন। 
সমাজদর্শন এখনও ক্রনির্দি্ট আকার ধারণ ন] করিলেও প্ররূতপক্ষে সম্বাজ- 
দর্শশই মানবজাতির ও সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং মা্গুষের মধ্য হইতেই 
এই দর্শনের ক্রমবিকাশ সম্ভব। সমাজের আদর্শকে 
সমাজদর্শন সমাজের 
প্রতিনিধিশ্বরূপ জানিতে পারিলেই সমাজের প্রকৃত পরিচয় পাওয়! ঘায়। 
আদর্শকে লাভ করিবার চেষ্টার দ্বারাই ষমাজের ক্রমোন্নতি 
সম্ভব হয় এবং আদর্শ সমাজ গড়িয়া ওঠ সহজসাধ্য হয়। 
কিন্তু সমাজদর্শন মানবজাতির আশা-আকাঙ্ষার প্রতিনিধিরূপে স্ম্পষ্ট: 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ১১ 


আকার তখনই ধাবণ করিতে পারে, ষখন সমাজতত্ব শিক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে 
পরিগণিত হয। কারণ, সমাজতত্ব হইল সমাজদর্শনের ভিত্তি । মান্থুষ যখন 
সমাজে তাহার স্থান কোথায় বা সমাজেব সহিত তাহার 
রি কি সম্পর্ক, তাহ আবিষ্কার করিতে পাবে, তখনই 
জীবনের আদশ কি হওয়া উচিত, তাহা সঠিক নির্ধারণ 
করিতে পাবে। মান্ঠষ তখন বুঝিতে পারে যে, সংকীর্ণ স্বার্থপরতাব দ্বারা 
প্রকৃত উন্নতি পাঁভ কবা অসম্ভব। সকলের সহযোগিতার দ্বারাই আদশ 
সমাজ গভিয়া উঠিবে, যে সমাজে সকল ব্যক্তি পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর 
হইবাপ সষোগ লাভ করিবে । 
কিন্কু সাধাবণ লোকের কাছে সমাজদর্শন মৃল্যহীন। সমাজদর্শনের 
প্রক্ত তাত্পর্ধ সাধাঁবণ লোকে উপলব্ধি কবিতে পারে না। কারণ, সমাজতত্‌ 
সম্পর্কে তাহাদেও্ এমন কোন জ্ঞানই পাই, ধাহার ডপবু ভিন্তি করিযা সমাজ 
দর্শনের জ্ঞান গভিযা উঠিতে পাবে। তাহাদেখ কাছে সমাজদর্শন ওণনণী বাক্তিদে 
কঙকগুশি নিষ্পধোজনীয় বিশ্ব ধাবণাব সমটি বশিয়! 
মনে হাত পারে । বন্ধ সমাজদশন সম্পর্কে জ্ঞান পাভ 
করিতে হইলে মকলণকই যে সম গবিজ্ঞানী হইতে হইবে, 
তাহা নয় । সমাজতুত্বের মুশপীহি জ সিপান্স সম্পর্কে সাধাবণ শানে উপবে 
ভিত্তি করিথা লোকে সমাজদর্শন কি, সমাজাবগানার কাছে ও সাধারণ 
লোকের কাছে ইহার কি মুল্য তইতে পারে--এই-সকল আলোচনার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাবে। 
সধাজদর্শনের কাজ ও দাধিত্ব যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
়্াজিক বিজ্ঞানগুলির পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত একত্র করিযা দার্শনিক 
ৃষ্টিতঙ্গীতে তাহাদেব বিচার করা ও তাহাদের মৃণ্য 
পসাজদশনের কাজ. নিক্ধপণ করা এবং সর্বোচ্চ আদর্শের পথে সমাজকে 
পরিচালিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে আশা কবা ষায় যে, 
দূর ভবিস্তাতে সমাজদর্শন এই কার্ধে সম্পুর্ণ কৃতকার্ধ হইবে। কিন্তু এই 
দুন্ূহ কার্য সফল করতে হইলে সমাজদর্শনকে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির 
মূলনীতি ও ভিত্তির বিচার করিতে হইবে, সমাজতত্বের জটিল মূলতত, 
অনুমান, স্বীকার্ধ সত্য ইত্যাদির সমালোচনা! কারয়৷ আদর্শের আলোকে 
ভাহাদ্গিগকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে । 


সাধারণ লোক 5 
সমাজদর্শন 


১২ সমাজদর্শনের বূপরেখা 


এই কার্ধ ক্ুষ্নভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে প্রয়োজন সমাজদার্শনিকের। 
সমাজদার্শনিকই সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের আলোচনার উপর ভিত্তি 
করিযা প্রকৃত সমাজদর্শন গড়িয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন 
কাজ। “এইজন্য ইহার কেবল জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া 
থাকিবার আশংকা রহিয়াছে । এইবপ ক্ষেত্রে যাহাতে 
সমাজদার্শনিকেব 
রা প্রকৃত ফলপ্রন্থ সমাজদর্শন গভিয়! উঠিতে পারে, যাহান্ডে 
সমাজদর্শনের আদর্শকে সকলেই হ্থায়ঙ্গম কবিতে পারে, 
তাহা চেষ্টা করা উচিত। সমাজে সকলেই যদি জ্ঞানী ও শিক্ষিত হয়, তবেই 
তাহ] সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বলিতে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা 
বুঝা এবং ভাষা-শিক্ষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের ক্ষমত| জন্মে। আদশকে 
সমাজে শ্ত্প্রতিষ্ঠিত করিতে হইপে, সকলের কাছে তাহ! সহজ ও সুস্পষ্ট 
করিতে হইলে, সমাজদর্শনের মূলনীতিগুলির ঘহজ ও সরল প্রকাশের ব্যবস্থা 
করা সমাজদার্শনিকের কতব্য । অবশ্য, নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও 
অস্পষ্টভাবে হইলেও সমাজদর্শনেব কাজ অগ্রসর হইতেছে । 
সমাঁজদার্শনিকের কর্তব্য সমাজদর্শনকে আরও সুম্পষ্ট করা, আরও 
ব্যাপক কবা, আরও সহজবোধ্য করা। সমাজদীর্শনিককে মূল্য বা 
আদর্শের মানদণ্ডকে সামাজিক জীবনের বাস্তৰ 
সমাজদার্শনিকেব 
কর্তব্য ক্ষেত্রে প্রযোগ করিতে হইবে, সামাজিক ও বাজনৈতিক 
আদর্শেব নৈতিক মূল্য বিচার করিতে হইবে। তীহাৰ 
প্রধান কর্তব্য এই-সকণ কাধেব মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা, সমাজের 
কল্যাণের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা । সমাজদধর্শনিক 
অবশ্য নিঃসন্দেহে উপলব্ধি কবেন যে, তাহ'ব কাধ ও দাষিত্ব সববাপেক্ষা 
কঠিন ও ছুঃসাধ্য। 


৪। অন্যান বিষয়ের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক .(8.612000 ০£ 
3০০18] 71711990101)5 ভা10) 00061 51916069) £ 

সমাজদর্শন সমাজতত্বের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া গভিয়া 
উঠিয়াছে। সমাজতত্বের ফলাফলগুলিকে সমাজদর্শন একত্র করিয়া 
আদর্শের দিকে সমাজকে পরিচালিত করে। সুতরাং সমাজদর্শনকে অন্তান্ত 
সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে হয়। তবে সমাজার্শন 


সমাজাদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ১৩ 


তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং মূল্য, লক্ষ্য ও আদশের পরিপ্রেক্ষিতে 
তাহাদের বিচার করিয়া তাহাদের সম্মুখে স্থচিস্তিত আদর্শ স্থাপন করে। 
নিয়ে কয়েকটি সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সমাজার্শনের সম্পর্ক আলোচন। 
করা হইল :-- 


(ক) সমাজদর্শন ও সমাজতন্ত্র (50০19] 101211950121)5 ৪08 
9০০)০109£%) 2 


9০9০1091094 15 01০ 5016106 0 5005 01 0176 01181], 00150019 
810 0010561611061010, 01 1)017081) 5001905”._ অর্থাৎ ষে-বিজ্ঞান সমাজের 
উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস, রীতিনীতি, কর্মপ্রণাশী, আইনকানন, ভাষা, 
ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে সমাজতব বলা হয়। 

সমাজদর্শনের সহিত সমাজতত্বের সম্পর্ক খুব নিবিড় । 

জম্পর্ক 2_(১) সমাজদর্শনের প্রধান ভিন্নি হইল সামাজিক বিজ্ঞান গুলির 
সিদ্ধান্ত । সামাজিক বিজ্ঞানগুশির যেখানে শেষ হয়, সমাজদর্শন সেখান 
হইতে আরম্ত হয়। কারণ, সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তের 
বিচার করিয়া! তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধণ ও সমাজের সম্মুখে স্থচিস্তিত আদশ 
স্বাপন করে । আদর্শ ও বাস্তব পরম্পরবিরোধী নয়। বাস্তবের সামনে একটা 
টার আদর্শ স্থাপন করা উচিত। আবার বাস্তবই আদর্শের 
বিজ্ঞানগুলির মধ্যে. ভিত্তি। উদ্দেশ্য ও উপায় পরম্পরসাপেক্ষ পদ। সমাজ- 
05504 দর্শন আদর্শমূলক হইলেও উপায়কে অস্বীকার বা অবজ্ঞা 
করিতে পারে না। গিস্বার্ট সমাজদর্শনকে সমাজতত্ব ও দর্শনের মিলনস্থল 
ডু বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে 
সমস়্্সাধন করিবার জন্য এবং বিশ্বে তাহাদের স্থান নিরূপণ করিবার জন্য 
সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের মূলনীতি ও ধারণাগুলির জ্ঞানের দিক (৪71560- 
19108] ৪9০০0) ও মুল্যের দিক (৪২101081091 99900) আলোচনা করে। 

(২) সমাজদর্শন ও সমাজতত্ব পরস্পর পরম্পরকে সহায়তা করে। 
সমাজদর্শন সমাজতত্বের সমস্ত পিদ্ধাস্তকে সত্য খলিয়া স্বীকার করিয়] লয়। 
কারণ, সমাজতত্বের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত । এই-সকল সত্য সিদ্ধান্তের 
উপর ভিত্তি করিয়া সমাজদর্শনকে অগ্রনর হইতে হয় বলিয়৷ সমাজদর্শনের. 


কাছে সমাজতব্বের সিদ্ধান্তগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


১৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


(৩) সমাজতত্বও আবার সমাজদর্শনকে পথপ্রদর্শক বলিয়! স্বীকার 
করে এবং সমাজদর্শনের প্রদ্দপিত আদর্শ অনুসারে নিজন্ব সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠা 
করে। সমাজের সর্বোচ্চ আদর্শের নিরূপক হিসাবে মমাজতত্ব সমাজ- 
নর্শনের প্রাধান্ত স্বীকার করে। এইজন্য সমাঞ্জতত্ব ও সমাজদর্শনকে অভিন্ন 
, ৰল। যাইতে পারে। 

(৪) সমাজতব ও সমাজদশন প্রকৃতপক্ষে একই সঙ্গে চলে। সমাজতত্ত 
বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সমন্য়সাধন করিয়া লক্ষ্য বা আদর্শকে 
লাভ করিবার পথ প্রশস্ত করে। 

(৫) সমাজতব্বের মধুযে যদি কোন অবাস্তবতা, দুবোধ্যতা খা বিচ্ছিন্নতা 
আসিয়া পড়ে, সমাজদর্শন তাহা সংশোধন করে এবং সমগ্রভাবে তাহা 
বিচার করিয়া নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার উপায় নির্দেশ করে। 

পার্থক্য £_(১) সমাজতত্বের পরিধি বা আলোচনা-ক্ষেত্র সমাজার্শন 
অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর । সমাজদর্শনকে সমাজতত্বের একটি অংশ বলা যায়। 
কারণ, সমাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয়। 
সমাজতত্বের অন্তর্গত সকল সামাজিক বিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা কব! 
সমাজার্শনের কাজ নয়। 

(২) সমাজদর্শন আদর্শবাদী, আর সমাজতত্ব বাস্তববাদী, অর্থাৎ সমাজ- 
দর্শন সমাজের মূল্য, লক্ষ্য ও আদশ লইয়া আলোচনা করে। সমাজতত্বকে 
সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যা, ষেমন-__অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা 
ইত্যার্দির বান্তবরূপ লইয়া আলোচনা করিতে হয়। সমাজদর্শণ বিশেষ 
করিয়া মানবের সামাজিক এক্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সেই 
এক্যের ভিত্তিতে মানবজীবনের বিশেষ দ্বিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কনে। 
সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ। স্থতরাং 
সমাজের বাস্তবরূপ লমাজতত্বের ও তাহার অন্তভূক্ত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির 
আলোচ্য বিষয়। আর, সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় সমাজ কিরূপ হওয়া 


উচিত, তাহ! লইয়। ৷ 
(৩) সমাজতত্ব তথ্য লইয়া আলোচনা করে, সমাজার্শন সেই তথ্যে 


সত্যতা যাচাই করে ও তাহার মূল্য নিরূপণ করে। সমাজতত্বের মধ্যে আমরা 
সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি লইয়া! আলোচন1 করি, কিন্ত ইহাদের 
ভালমন্দ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় না। সমাজদর্শন আর্শবাদী বলিয়া 
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ইহ] সমাজের ম্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের ভাঙলমন্দ বিচার করে। 
সমাজতত্ব উপায় লইয়া আলোচনা করে, আর সমাজদর্শন আলোচন! 
করে উদ্দেশ লইয়]। 

কিন্তু এই-সকল পার্থক্য থাকা সত্বে সমাজতত্ব ও সমাজদর্শনের নিবিড় 
সম্পর্ককে ছিন্ন করা যায় না। প্রকুপক্ষে সমাজদর্শন সমাজতত্বের ধর্ম-ম্বূপ 
(”9০9018] [01119500179 15 01)০ 16116101) 0£ ৩০০1০1০£%.৮)। 


(খ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (5০০81 71119900125 ৪00 
১9 ০1)010965) 2 


[১5%01)0109£5% 15 0০5 5০161)025 ০0: 5802 60110010105 8110 
[01721701000179, 0£ 616 1)00170810 90011 01 1001780." 

যে-বিজ্ঞান মানব-আত্মা বা মানব-মনের প্রকৃতি, কার্ধাবলী ও ত্বভাৰ লইয়া 
আলোচন] করে, তাহাকে মনোবিজ্ঞান বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক অআ্যারিস্টটল 
মনোবিজ্ঞানকে “000০ 508৫5 0 00০ 50] 8150 1605 
8০01067)05” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই 
মনোবিজ্ঞান মন-সম্পক্কীয় বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা মনের 
গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কর! ষায়। 

সমাজদর্শন পমাজের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, ধারণ। ইত্যাদির যৌক্তিকতা 
বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে 
মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে, ষথা-__চিস্ত| (0:1910776), অনুভূতি (6611008) 
ও ইচ্ছা (ড/11115) ইত্যাদি । উভয়ের আলোচ্য বিষয়বস্ ভিন্ন হইলেও 
ঝ্িনপিখিত বিষয়ে তাহাদের মধ্যে গভীর এঁকয আছে : 

প্রথমতঃ, সামাজিক রীতিনীতি, ধারণা ইত্যাদির উৎপত্তি-স্থান মান্গষের 
মন। তাহাদের অভিব্যক্তি মাহুষের মনের উপর নির্ভরশীল । আমরা দেখিতে 
পাই, বিভিন্ন সমাজের রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের 
সমাজের প্রথা ও ইউরোপীয় সমাজের প্রথার মধ্যে থেষ্ট পার্থক্য আছে। 
কারণ, তাহাদের মনের প্রকৃতি আমাদের মনের প্রকৃতি অপেক্ষা ভিন্ন। 
হ্থতরাং সমাজদর্শনকে মনোবিজ্ঞানের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। 

ছ্রিতীয়তঃ সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি ও আদর্শের আলোচন! করিতে 
গেলে সমাজের ব্যক্তিদের মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করাও বিশেষ দরকার । 


মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা 


১৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


তৃতীয়তঃ, সমাজের উৎপত্তি ও কাধাবলীর আলোচনা করিতে হইলে 
শ্লানবের আশা-আকাজ্ষা, সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ প্রভৃতির অ্লোচনাকেও 
অবহেলা, কর! যায় না। বস্ততঃ মানসিক তথ্যের ভিত্তির উপরহ সমাজদর্শন 
প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে । সমাজার্শনও এক প্রকারের মানসিক বিজ্ঞান 
(001 5০15006)। 

ইহ। হইতে সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানেব মধ্যে যে-গভীর সম্বন্ধ বর্তমান, 
তাহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

কিন্তু গভীর সম্পর্ক থাকিলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ও আছে । 

প্রথমতঃ) সমাজদর্শন আদর্শবাদী, আব মনোবিজ্ঞান বাস্তববাদী । সযাজ- 
দর্শনের গ্রধান আলোচা বিষয় সমাজের আদর্শ কিৰপ হওয়া উচিত, আর 
মনোবিজ্ঞান মানব-মনের বাস্তব প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করে। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের আদর্শেব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মমাজদর্শন সমাজের 
রীতি-নীতি, মৌলিক ধারণা, প্রথা-পদ্ধতি ইত্যার্দির বিচাব করে। যে-নীতি 
বা ধারণ! আদর্শের দিক হইতে ভাল, সমাজদর্শন তাহার প্রশংসা করে, যাহা 
মন্দ, তাহার নিন্দা করে। মনোবিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে সকল মানসিক প্রক্রিয়ার 
প্রকৃতি লইয়াই আলোচনা করে । মান্ুষেব মনের মধ্যে যে-সকল প্রাক্রয়ার 
স্বত:ই উদ্ভব হয়, তাহাদের শুধু পর্যবেক্ষণ করা বা বিশ্লেষণ করাই মনো- 
বিজ্ঞানের কাজ, উহাদের ভাল-মন্দ, উচিত-অন্চিত প্রভৃতি বিচার করা 
মনোবিজ্ঞানেব কাজ নহে। 

তৃতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহ! আছে, তাহ লইয়াই 
আলোচনা করে; যাহা আছে তাহা থাকা উচিত কি অন্চিত, তাহ] লইয়া 
আলোচনা করে না। কোন আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনোবিজ্ঞান 
মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে না। ৃ 

চতুর্থতঃ, সমাজদর্শন প্রধানতঃ দল বা! গোঠ্ীর কথা লইয়! আলোচন। করে, 
ব্যক্তির কথ। লইয়! আলোচন। করে না। কারণ, সমাজ বলিতে আমরা দল বা! 
গোষ্ঠীই বুঝি । অবশ্ঠ, সমাজ ব্যক্তিকে লইয়াই গঠিত, ব্যক্তি না থাকিলে সমাজ 
হইতে পারে না, কিন্তু সমাজদর্শনে ব্যক্তিকে প্রাধান্ত দেওয়] হয় না। সমাজ- 
জীবনের রীতিনীতি লইয়াই সমাজদর্শনে আলোচনা করা হয় এবং সমাজের 
আদর্শই ইহার আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তির কাজ বা ব্যক্তির জীবনের 
আদর্শ লইয়া সমাজদর্শন আলোচনা করে না। মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ১৭ 


বিষয় কিন্ত ব্যক্কি, ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার প্রককৃতি-বিঙ্লেষণই ইহার 
প্রধান কাজ। 


(গ) সমাজদর্শন ও জমাজমনোবিভ্ঞান (5০০51 71০০1, 
৪180 50018] [9০109106) 2 


আজকাল অবশ্য মনেবিজ্ঞানের নৃতন একটি বিভাগের উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাকে সমাজমনো বিজ্ঞান (5০9০181 755০1801985) বলা হয়। ও 
সমাজমনোবিজ্ঞানের পরিধি মনোবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা অনেক 
বেশী ব্যাপক । সমাজমনোবিজ্ঞান সমাজজীবনের মনন্তাত্বিক অবস্থার 
প্রকৃতি নির্ণয় করে। যে-মানসিক প্রক্রিয়া সমাজে বিভিন্ন প্রকারের 
(১) সম্প্রদায় (২) সঙ্ঘ ও (৩) প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে এই 
বিজ্ঞান মেই মানসিক প্রক্রিয়া লইয়া! আলোচনা করে । 
সমাজমনোবিজ্ঞানের তদুপরি (৪) জনতার মনন্তত্ব, (৫) সামাজিক অনুষ্ঠানের 
আলোচ্য বিষয় 
মানসিক প্রক্রিয়া, (৬) রাজনৈতিক দলের মনোবৃত্তি, 
(৭) জাতীয় ও সামাজিক কার্ধাবলীর মানসিক প্রকৃতি, ৮৮) সমাজমনের 
মূলনীতিগুলি পরীক্ষণ, (৪) ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্কের মানসিক 
প্রকৃতি ইত্যাদির আলোচনা সমাজমনোবিজ্ঞানের অন্তভূক্ত। এক কথায়, 
সমাজের সহিত সম্পকিত মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করা 
সমাজমনোবিজ্ঞানের কাজ। 
মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজমনোবিজ্ঞানের সহিত সমাজদর্শনের সম্পর্ক 
আরও ৯» গভীর। কারণ, সমাজের আদর্শ নিরূপণ করিতে হইলে 
দল বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্া ইত্যার্দির 
৬ ৩০ মনস্তত্বমূলক ভিত্তি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । এইজন্ 
সামাজিক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজ-দার্শনিকের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয় । 
উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্বেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
সমাজমনোবিজ্ঞান আদর্শবাদী নয়, বাস্তববাদী । সমাজদর্শন আদর্শবাদী 
বলিয়। সমাজমনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিলেও ইহার লক্ষ্য উধ্র্ধ নিবন্ধ । 
ইহা সমাজের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করে এবং কি উপায়ে সেই আদর্শ লাভ 
করা যায়, তাহার নির্দেশ দেয়। 
২ 


১৮ সমাজদর্শনের রূপরেখ। 
€ঘ) সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ( 5০০1৪] 72111080215 ৪0 


[9০11610৪ ) 2 
চ0110159 15 ০0)০ 50121906 09911776 161) 05৩ 10100 01£21198- 


01010 240. 2011110190:80101) 012. 50866 01 70810 00 0156) 2170 108 
00০ 12500190101) ০0: 105 16170005 110) 00761 569০5৮,অর্থাৎ 
যে-বিজঞান রাষ্ট্রের নীতি, গঠনপন্ধতি, শাসনপ্রণালী ও অন্তান্ত রাষ্ট্রে 
সহিত পারম্পরিক সম্পর্কের নিয়মাবলী লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। * 

রাজনৈতিক জীবন ও কার্ধাবলী, রাষ্ট্র ও রাষ্ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্ত। ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক- 
আলোচনাও বাষ্রবিজ্ঞানের অন্ততৃক্তি এবং এই দ্রিক হইতে ব্াষট্রবিজ্ঞান 
ও রাষ্ট্রদর্শন অভিন্ন। যে-সমস্ত মূলনীতি বা শক্তি রাষ্ট্র গঠন করে ও 

রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহারও আলোচনা 
পা সজ্ঞা করে। তাহা ছাড়া, বিদেশী বাষ্ট্রেরে সহিত এবং রাষ্ট্রের 
অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক 

কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনাও রাষ্টরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । কাজেই 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান পারিবারিক, নাগরিক, জাতীয়, যুক্তবাস্থ্ীয়, সাত্রাজ্য-সন্বন্ধীয় 
€10006151 ), ধবদেশিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সমাজনর্শনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক 
থাকিতে পারে না। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় 
ষে, উভয়ের মধ্যে আদর্শগত এঁক্য বর্তমান। ূ 

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত রাষ্ট্রেরে অস্ততূর্ত জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ 
করা, তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা, অভ্যন্তরীণ শাস্তি রক্ষা 7;রা, 
এক কথায়, জনকল্যাণসাধন করা । সমাজদর্শনেরও আদর্শ জনসাধারণের 
কল্যাণসাধন করা। আদর্শের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন 
বিরোধ নাই। | 

দ্বিতীয়তঃ, উভয়েই আদর্শবাদী বটে, কিন্ত কেবল আদর্শ নির্ধারণ করিয়াই 
তাহারা ক্ষান্ত হয় না, আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়াও তাহাদের 
অন্ততম কাজ। ইহারা জনসাধারণের সম্মূথে যে-আদর্শ স্থাপন করে, সেই 
আদর্শ লাভ করিবার উপায় সম্পর্কেও যথাধথ নির্দেশ দেয় । 
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এই মাদৃশ্ সত্বেও উভয়ের মধ্যে ঘথেষ্ট পার্থক্য বিষ্ভমান £ 

(ক) বাষ্রবিজ্ঞানে ষে-সকল বিষয় লইয়া! আলোচনা হয়-_-যেমন রাষ্ট্রে 
শাসনপ্রণালী, গঠনপ্রণাণী, সার্বভৌম ক্ষমতা ইত্যাদি, সেগুলি সমাজদর্শনের 
আলোচ্য বিষয় নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্টের সঙ্গেই কেবল সমাজদর্শনের প্রত্যক্ষ 
নম্পর্ক । 

(খ) তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের কেবল মাত্র রাষ্টনৈতিক কার্ধাবলী ' 
লইয়াই আলোচনা করে। কিন্তু সমাজদর্শন সমাজের অন্তর্গত সকলপ্রকার 
সংগঠন লইয়াই আলোচনা করে, তাহার্দের কার্যাবলীর যৌক্তিকতা বিচার 
করিয়া সমাজজীবনের মুল্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিরূপণ করে। স্থতরাং 
সমাজদর্শনের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর । 

(গ) উভয়ে আদর্শবাদী হইলেও উভয়ের আদর্শ ভিন্ন। রাষ্ট্র প্রাচীনকালে 
£নতিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক আযাব্রিস্টটল 
তাহার “রাজনীতি” গ্রন্থে বাষ্টের উদ্দেশ্ট-বর্ণনাপ্রসঙ্ষে নৈতিক আদর্শের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্ত আধুনিক যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
€নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে স্থবিধাবাদ-আদর্শেৰ ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। 
অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষা থাকে জনলাধারণের সুবিধা-অস্থবিধার উপর | যে- 
কাষ সকলের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাই বাষ্ট্রীহনমোদিত | রাষ্ট্রের আইন 
রচিত হয় জনগণের স্থবিধা-অন্নবিধার কথ চিন্ত|! করিয়া । কিন্তু সমাজ- 
দর্শনের আদর্শ কেবল তাহা নহে । সমাজদর্শন নৈতিক আদর্শের ভিত্তির 
উপর প্রতিষিত। সমাজদর্শনের উদ্দেস্ত হইল চরম নৈতিক মূলের সহিত সম্পর্ক 
বাখিক্না সামাজিক কল্যাণ লাভ করা । 

(ঘ) বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ ্বার্থ-চিস্তায় মগ্ন। দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ 
বীউজল্পরবিরোধী হইতে পারে। বিরোধী রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি কোন 
রাষ্ট্রের কোনরূপ সহান্ভূতি থাকে না। সমাজ কিন্ত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
ীমাবদ্ধ নয় বলিয়! পৃথিবীর সকল মানবের প্রতি সমাজদর্শনেৰ দৃঠিতঙ্গী 
,একইরূপ। সমাজদর্শনের আদর্শ মানবের মধ্যে সামাজিক এক্য স্থাপন 
করা । সেই মানব কোন্‌ বিশেষ ভূখণ্ডের মানব নয়, সমগ্র মানবজাতি। 

এই-সকল পার্থক্য থাকা সত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, সমাজদর্শন 
৬3 বাষ্ট্রবিজান পৃথক নয়। উদ্দেশ্টের দিক দিয়! বিচার করিলে উভয়ের 
খ্বনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 


২৩ সমাজদশনের রূপযেখা 


(ও) সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (5০181 79151195001" 
8150 170510৪ ) 2 

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শ-সম্পকাঁয় বিজ্ঞান । €চ:0105 15 66 
0608107017 ০৫ 508৫ 00170610760 ৮10 006 01010010165 0: 100107917 
0.ট5.৮-_অর্থাৎ নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণ বা কর্তব্যের মূলনীতি ও 
আদর্শ লম্পর্কে আলোচনা করে । 

সমাজদর্শনের সহিত নীতিবিজ্ঞানের জম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা গভীর £ 

(ক) সমাজদর্শন যেমন মূল্য, উদ্দেশ্ত ও আদর্শ লইয়া আলোচনা 
করে, নীতিবিজ্ঞানেরও বিষয়বস্ত আমাদের জীবনের 'উদ্দেশ্ট, আদর্শ বা 
লক্ষ্য। নীতিবিজ্ঞান সাধারণতঃ ব্যক্তির আচরণ লইয়া আলোচনা 
করে, তবে ব্যক্তি সমাজেরই একজন। সমাজ ব্যতীত মান থাকিতে 
পারে না। ব্যক্তির সহিত সমাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ। এই সম্বন্ধ যান্ত্রিক 
স্বন্ধ নহে, আঙ্গিক সন্বদ্ধ। যাহাদের মধ্যে যান্ত্রিক সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাদের 
পৃথক করিলে উভয়ের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহাদের মধে- 
আঙ্গিক সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে উভয়েরই ক্ষতি 
হয়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এইরূপ আঙ্গিক সম্বন্ধ বর্তমান, উহাদেব 
বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ হর' 
সমাজই ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র । সুতরাং নীতিবিজ্ঞান যে-ব্যক্তির আচরণ লইয়" 
আলোচনা করে, সেই ব্যক্তি সমাজে পরিপূর্ণতা লাত করে। 

(খ) সমাজার্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েই আদর্শবাদী। সমাজদর্শন যে- 
আদর্শ নির্ধারণ করে, তাহা ব্যক্তির উপরেও প্রযোজ্য । ব্যক্তি সেই'আদশ 
অনুসারে তাহার জীবন পরিচালিত করিলে তবেই আদর্শ সমাজ গঠন 
করা জন্ভব। নীতিবিজ্ঞান যে-আদর্শ নিকূপণ করে, তাহাও অর্শ 
সমাজগঠনে সহায়তা করে) স্থৃতরাং উভয়ের আদর্শের মধ্যে কোন বিরোধ 
নাই, উহার একে অপরের পরিপূরক । 

এত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও সমা'জাদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান : 

(ক) উভয় বিষয়েরই পৃথক আলোচন1] করিবার মত যথেষ্ট বিষয়বস্ত 
আছে। সমাজদর্শন আলোচনা করে দল বা গোঠী সম্পর্কে, আর নীতি- 
বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল ব্যক্তি। সমাজদশনে ব্যক্তিকে তেন গ্রাধান্ত। 
দেওয়া হয় না। 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি ২১ 


(খ) সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজের কার্ধাবলী, রীতি- 
স্পীতি, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। আর, নীতিবিজ্ঞান আলোচনা! করে ব্যক্তির 
'আচরণ অম্পর্কে। ব্যক্তির নৈতিক উন্নতিসাধন কিরূপে করা যায়, তাহাই 
নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে 
প্রত্যেক ব্যক্তির সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা না 
খাকিলে তাহার ঠনতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করা মন্তব নয়। 

(গ) সমাজদর্শন আলোচনা করে সমাঙ্জের কার্যাবলী, রীতি-নীতি, 
প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি লইয়া, আর নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে ব্যক্তির 
মানসিক কার্ধাবলী লইয়]। 

কিন্তু সামান্ত পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মধো যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী নৈতিক। 
ব্যকি-মনম্তত্ব (17011510091 755০1501065 ) ও সমাজ-মনস্তত্বের (99০181 
ঢ$50)0108% ) মধে/ যে-পার্থক্য, সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যেও 
সেই পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যথায় তাছাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্য । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
আনুষের সামাজিক প্রক্কাতি 


(7105 9০০1৪] [৪6016 0£ 74919 ) 


১। মানব-প্রকতির বৈশিষ্ট্য ঃ বহুসহত্র বৎসর পূর্বে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার' 
ফলে জীবশ্রেণীর মধ্যে মানুষ নামে এক নৃতন জীবের আবির্ভাব হয়। ধীরে 
ধীরে এই নৃতন জীব নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্তান্ত জীব হইতে পৃথক 
হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হুয়। কিন্তু কি উপায়ে মানুষ সকল 
জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হইল? ইহার উত্তরে বলিতে 

হয়, বিচারবুদ্ধিই মানুষের বৈশিষ্ট্য, ইহার দ্বারাই মানুষ, 
৮৯ রা স্থষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছে । বিচার- 
পরিণত হইয়াছে বুদ্ধি দ্বারা মানুষ পশুর মত একঘেয়ে শব্ধ না করিয়া ভাষ! 

ব্যহহার করিতে শিখিয়াছে, বহির্জগতের বস্তকে নিজন্ব 
কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে, নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে 
শিখিয়াছে এবং আপন সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত ও সুপবিচালিত করিয়! 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে । তবে একদিনেই মানুষ এই-সকল 
কাজ করিতে সক্ষম হয় নাই। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি প্রথমে স্থপ্ত অবস্থায় ছিল। 
ধীরে ধীরে অন্থশীলনের দ্বারা তাহা উদ্ধদ্ধ, মাজিত ও উন্নত করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ 
জীবে পরিণত হইয়াছে। $ 

কিন্তু কেবল বিচারবুদ্ধিই মানুষের উন্নতির একমাত্র কারণ নয়। মানুষের 
দৈহিক গঠনও তাহার উন্নতিতে কম সহায়তা করে নাই। মানুষের পের্টও 

ইন্দ্রিয়সমূহের গঠন ঠিক এইরূপ না হইলে মান্য এত 
মানুষের দৈহিক গঠনও উন্নতি করিতে সমর্থ হইত না। তাহার ম্বাধীন গতিশীল 
ই হস্তযুগল তাহাকে নানাপ্রকারের কাজ করিতে সহায়তা 

করিয়াছে । ম্বরষন্ত্র না থাকিলে কথা বল! তাহার পক্ষে 
সম্ভব হইত না। স্থতরাং মানুষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব নয়, এমন একটি- 
জীব, যাহার দৈহিক গঠন এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, ইহা দ্বারা তাহার চিস্তা, 
অন্ধতৃতি ও কর্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদি নির্ধারিত হুইয়া থাকে। মানুষের বৃদ্ধিবৃক্তি 
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থাকা সত্বেও তাহার দেহ ষদি এইরূপ না হইত, তাহ] হইলে সে শ্রেষ্ঠ জীবে 
পরিণত হইতে পারিত না। 

২। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি (775 90০18] 205 0£ 
1121) ) 2 

মানুষ নিঃসঙ্গ, একক জীবন যাপন করিতে পারে না। অন্টের সাহচর্ধ 
ভিন্ন জীবনধারণ করা! মানুষের পক্ষে অসভ্ভব। মাচুষ দল, সম্প্রদায়, গ্রাম, 
শহর, জনপদ ইত্যাদির মধ্যে বসবাম করে, যাহাতে সে সহজে অন্ঠান্ত ব্যক্তির 
সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ করিতে পারে। 

এইজন্যই মাহ্থষকে সমাজবদ্ধ জীব বলা হয়। সমাজেই মানুষ জন্মগ্রহণ 
করে! অমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন । সমাজের সঙ্গে কোন 

সম্পর্ক না রাখিয়া মানুষের পক্ষে জন্মগ্রহণ করা ও 


মানুষের সহিত 
সমাজের অবিচ্ছেদ্য বাচিয়া থাকা অসম্ভব। মান্থষে-মান্ুষে এই যে সম্পর্ক, 
৪) তাহাকে সামাজিক সম্পর্ক বলে। মানুষের প্রকৃতিই 


এমন যে, সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে পারে না। এই 
জন্য আরিস্টটল বলিয়াছেন)_-“76 %10 15 009016 0০ 115 17) 5001665, 
07 1১09 1785 150 160 ০960০210096 176 15 50065012176 101 101109617 
[7350 196 2101 2 £০ ০0: ৪ ৮০৪৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাজে বাস 
করিতে পারে না, বা ষে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া সমাজে বাস করিবার কোন 
প্রয়োজনীয়ত] অনুভব করে না, সে হয় দেবতা, না হয় পশু | আদিম যুগ হইতে 
মান্য দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহার নিরাপত্তার জন্য, সুখ-স্থবিধার জন্ত 
মানষকে পরম্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। পরিবার, দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি 
ই সমাজজীবনের অস্ততূক্ত, মানুষকে এই-সকলের মধ্যেই বাম করিতে হয় । 
সুতক্ীং মানুষ সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্য স্থুজে গাথা । 
সমাজগঠনে মানব-প্রকৃতির উপাদান ২ মানুষের সামাজিকতার 
প্রকৃতি বিবেচনা করিতে হইলে মানব-প্রক্কতির প্রধান উপাদানগুলির কথ! 
প্রথমেই আলোচন। করা প্রয়োজন । 
ম্যাকেঞি মানবজীবনের তিনটি প্রধান দ্দিকের কথা বলিয়াছেন £ 
মানবজীবনের (১) উদ্ধিদব দিক (ড০০৮৪0৮০ 850960৮ )। (২) 
ভিনাট দি জৈবিক দিক (40359145506) ও (৩) মানুষের 
নিজস্ব ছ্বিক (4১0. 8506০6 0390 15 00016 199:5019115 1035 ০ )। 


২৪ সযাজদর্শনের রূপরেখা 


(১) উত্ভিদব দিক 2 উত্ভিদবৎ জননশীলতাকে (৬০£০০০6৬৪ 996০6) 
সামাজিক এঁক্যের অন্যতম ভিত্তি বলা ঘায়। সকল উত্ভিদই 


১৬৭ জননশীল অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি করে, দলবদ্ধ হইয়] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
সামাজিক ইইবার হইতে চায়। পশুপক্ষীর জীবনেও যে দলবদ্ধ হইয়া বাম 
প্রেরণ দিয়াছে করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহাকে তাহাদের প্রকৃতির 


_ উত্তিদবৎ দিক বলা ষায়। কিন্তু পশুপক্ষীর জীবনে এই সঙ্ঘবদ্ধতা এক বিশেষ 
রূপ ধারণ করে। কারণ, পশুপক্ষীর বংশবুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয-সংযোগের | 
তারপর সন্তানের জন্ম হইলে সন্তানের! প্রথমে অসহায় থাকে এবং কিছুদিন 
পর্যস্ত পিতামাতার যত্বের উপর তাহাদের নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। 
নানাপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া তাহাদের দলবদ্ধ হইয়া বাস 
করিতে হয়। আবার পশুপক্ষীদের মধ্যে যাহারা উন্নততর, তাহাদের মধ্যে 
সঙ্গপ্রিয়তার প্রবৃত্তি বেশি দেখা ঘায়। তাহাদের জীবনের এই দ্বিকট। প্রধানতঃ 
উত্তিদপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হইলেও পশুপক্ষী সচল বলিয়া এবং তাহাদের 
সহজাত গ্রবৃত্তিগুলি উদ্ভিদ অপেক্ষা উন্নততর বলিয়া! তাহার! ইচ্ছামত দলগঠন 
কারয় বাম করিতে পারে, যাহা উদ্ভিদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

মানধষের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকৃতিকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আরিস্টটল 
বলিয়াছেন, জীবনরক্ষার জন্ত প্রথমে সমাজের স্থ্টি হইয়াছে, পরবর্তী যুগে 

জীবনকে হুন্দরতর ভাবে পরিচালনা করিবার জন্য 
১১৯১৯ সমাজের প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে । শিশুদের সযত্বে রক্ষা 
করিয়াছে করিবার জন্, খাগ্ভ ও পানীয় হুঃসময়ের জন্ত সংগ্রহ 

করিয়া রাখিবার জন্য, আশ্রয় এবং নিরাপত্তার জন্য, 
সমাজের প্রয়োজন । ধদিও মান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে বিভি 
প্রকারের সমাজ গঠন করিয়াছে, তবুও এই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রক্কৃতি ও মণ 
সর্বত্রই এক । স্থতরাং বংশরক্ষা ও জীবনের সুন্দর পরিচালনার জগ সমাজের 
ক্র হইয়াছিল। ম্যাকেঞ্রি মানুষের এই দ্িকটাকে বর্ধনশীল ( ৬০৪০৮৪০৫৮০৩ 
95১০ ) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 

(২) জৈবিক দ্বিক £ উদ্তিদবৎ দ্রিক ছাড়াও মাস্থষের জৈবিক দিকও 
€:4025021 89১8০ ) তাহাকে সঙ্ঘবন্ধভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য 
কবিক়াছে। পশ্ুপক্ষীদের মধ্যে দেখ! যায়, এক শ্রেণীর পল অন্ত শ্রেণীর 
পশুকে আক্রমণ করে, ইহার জন্য তাহাদের প্রয়োজন হয় দলবদ্ধ হইয়া বাস 
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করিবার । নিজেদের আত্মরক্ষা এবং অপর শ্রেণীকে আক্রমণ করিতে 
হইলে দলবদ্ধভাবে থাকাই হৃবিধাজনক। আবার একই প্রকারের প্রাণীর 
মধ্যে বীচিয়া থাকিবার জন্ত একটা তীব্র প্রতিযোগিতা 
(২) মানের জৈবিক দেখা যায়। প্রতিযোগিতার ফলে তাহাদের মধ্যে 
সমাজবদ্ধ হইবার বিরোধের হ্ষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধই 
প্রেবণা দিয়াছে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করে। হেরাক্রিটাসের মতে প্রাণী- 
জগতে যদ্দি প্রতিযোগিতা না থাকিত, তবে পৃথিবীতে জীবন বা প্রাণ 
থাকিত না। স্থতরাং আমর! বলিতে পারি যে, সাহাধ্য ও প্রতিযোগিতার 
ইচ্ছা, ভালবাসা ও ঝগড়া ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রাণীদের মধ্যে সামাজিক এঁক্য 
গঠন করিয়াছে । 
এই-সকল প্রবৃত্তি মানব-জীবনের উপরেও একইভাবে কার্ধকবী। পরস্পর 
নাহায্য ও বিরোধিতার ফলে বিভিন্ন সমাজের স্যরি হুইয়াছে। মাহুষ 
পরম্পরকে সাহায্যও করে, আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইও করে। উভয়- 
প্রকার প্রবৃত্তিই মান্ষের একতার স্থত্রকে দৃঢ় করিয়াছে । অতএব মানুষও 
ত্বাতাবিক জৈবিক প্রবৃত্তিবশেই সমাজবদ্ধ হইয়াছে । 
(৩) মানুষের নিজস্ব দ্দিক 2 কিন্তু মানুষ হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য 
অর্থাৎ মান্ষের বুদ্ধিবৃত্তি তাহার সঙ্ঘবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে একটা নৃতন রূপ দান 
করিয়াছে। কারণ, মাহুষের পক্ষে খান্য-সংরক্ষণ অপেক্ষা 


৩) মানুষের জ্ঞান-সংরক্ষ নয তার প্ররয়ে য় 
ভিতরে [ন-সংরক্ষণের জন্য সহযোগিতার 1জন হ 
সপরিকর্সিত আরও অনেক বেশি। জ্ঞান শুধু বৎসরের জন্য সংগ্রহ 


এ সাহায্য. করিলেই হয় না, বংশাহক্রমের জন্য সংরক্ষণ করিয়া 
৬ রাখিতে হয়। পরবর্তী বংশধরদের শিক্ষার জন্য, তাহাদের 
'আষ্টিরণকে স্বপরিচালিত করিবার জদ্ত, চিস্তাশক্তিকে হগঠিত করিবার জন্য 
জ্ঞানের গভীরতর সংরক্ষণের প্রয়োজন । দাত বা থাবা-ব্যবহারের জন্ত যে- 
সাহায্য বা বিরোধিতার প্রয়োজন হয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা করিবার 
জন্য তাহা অপেক্ষা জটিলতর সহযোগিতা বা বিরোধিতার প্রয়োজন। ভাষার 
মাধ্যমে মাছষে-মাছষে বংশাঙুক্রমে যে একা চলিয়াছে, তাহা কোন পশুর 
পক্ষে সম্ভব নয়। আবার, ইহারই দ্বারা নানাপ্রকারের বিরোধের সি 
হইতেছে, যাহার ফলে আরও গভীরতর এঁক্য সম্ভবপর হয়।, কারণ, মানুষের 
[বিচারবুদ্ধির মধ্যেই একতার শক্তি নিছিত আছে । 





২৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


মানুষ ম্বভাবতঃই মামাজিক। তাহার ম্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইল 
সামাজিক এঁক্য গঠন করা। স্থৃতরাং ম্বান্থষের মধ্যে যে-বিরোধিতা৷ বা 
বিশৃঙ্খল! দেখা যায়, তাহ! দ্বারা ইহা গ্রমাণিত হয় না যে, মানব-সমাজের 
ধঁকা অস্বাভাবিক । বরং মানব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে বিরোধের মধ্য 
দিয়া বৃহত্তর এক্য স্থাপন কর]। 
' মানব-জীবনের উপরে এই তিনটি দিকের প্রভাব এত বেশি যে, ইহারাই 
একদিকে যেমন মানবকে উন্নত করিতে পারে, আবার ইহারাই তাহাকে 
অবনত করিতে পারে। বিচারবুদ্ধি স্থপরিচালিত হইলে 
মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে, 
আবার বিপথে চালিত হইলে মানুষকে পশুর অধম করিতে পারে। মানব- 
জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সম্বস্তা হইতেছে এই জটিলতাগুলির মধ্যে সামঞ্ত 
বিধান করা। মানুষের সামাজিক জীবনের উপরে এই তিনটি দিকের 
প্রভাব অসীম, মানব-জীবনের এই তিনটি দ্রিকই মানুষকে সামাজিক জীবে 
পরিণত করিয়াছে । 


তিনটি দিকের প্রভাব 


সমাজ এবং ব্যাক্তি 
€(950901665 2100. 66 [100151005] ) 


সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে মানুষ £ 


আদিমকাল হইতে মানুষ কোন-না-কোন সমাজের অস্ততূক্ত হইয়া বাস. 
করিয়! আসিতেছে । সমাজ ব্যতীত মানুষের কোন অস্তিত্ব পাঁওয়। যায় না? 
একান্ত প্রয়োজনবোধেই মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করে। অন্যান্য হুযোগ- 
স্থবিধার কথা ছাড়িয়া! দিলেও মানুষের মানসিক উন্নতি বা 


ব্যক্তির বিকাশ 
সমাজ ব্যতীত বিচারবুদ্ধির বিকাশণ্ড সমাজ ব্যতীত সম্ভব হয় না। 
সম্ভব পর সামাজিক জীবন ষাপন না করিলে কেহ স্বাভাবিকভাবে 


বাড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহার মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর 
হয় না। সামাজিক চেতনার বিকাশ সমাজের মাধ্যমেই হইয়া থাকে | অতি 
শৈশবাবস্থায় শিশু মানুষ ও জড পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য উপলক্কি 
করিতে পারে না, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাহার চেতনা অত্যন্ত ক্ষীণ 
থাকে । নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন সে সচেতন হয়, তখন অন্ঠান্ত ব্যক্তির 
অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাহার চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। এইভাবে তাহার 
ব্যক্তিত্ববোধ (1[0591510091105 ) ও সামাজিক চেতনাবোধ ( 3০09০191165 ), 
সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। কয়েক সপ্তাহের শিশুও মায়ের হাসিমুখ দেখিলে 
হাসে, *ভত্পনা। করিলে কাদে, সমবয়সী শিশুদের দেখিলে আনন্দে উল্লসিত 
। সমবয়সীদ্দের প্রতি শিশুর ব্যবহার অত্যন্ত কৌতুকগ্রদদ। কখনও সে 
তাষই্টদের সহিত সহাহুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহাদের ভালবাসে, খেল? 
কৰে; আবার কখনও তাহাদের সহিত ঝগভ। করে, মারামারি করে । এই- 

সকল ব্যবহারের মধ্যে সে তাহার ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেয়, 
সমাজের মাধ্যমে 
শিশুর বাক্তিত্ববোধ ও আবার তাহার সামান্বিক চেতনাবোধও ধীরে ধীরে 
সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়। শিশু ঘত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ষত' 
বোধ জাগ্রত হয় 

বৃহত্তর ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিতে থাকে, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব 
বোধ ও সামাজিক বোধ জাগ্রত হইতে থাকে এবং ইহার দ্বারা তাহাক। 
বাকিত্ব পরিস্ফট হয় ও চরিত্রগঠন হয়। 






৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 
স্তরাং সমাজে বাস না করিলে কাহারও মানসিক গঠন সুস্থ ও 
স্বাভাবিক হইতে পাবে না। 
১। সমাজের উৎপত্তি (0182 ০৫ 9০০1565 ) 2 
সমাজের উত্পত্তি কোন্‌ সময়ে, কিভাবে হইয়াছিল, তাহার কোন 
এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমাজ আগে ছিল, না ব্যক্তি আগে ছিল, 
' তাহারও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সমাজবিহীন ব্যক্তির 
কর্পনা করা যায় না, আবার ব্যক্তিহীন সমাজের কল্পনা করাও অসম্ভব। বীজ 
আগে, না উদ্ভিদ আগে, ডিম আগে, না পাথী আগে, এই-সকল প্রশ্বের জবাব 
যেমন পাওয়া যায় না, বাক্তি ও সমাজ সম্পর্কেও সেইরূপ সঠিক কোন জবাব 
দেওয়া যায় মা। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির আলোচনা করিলে দেখা যায় 
নি যে, মানব-প্রকৃতির মধ্যে এমন-সব উপাদান নিহিত আছে, 
বশেই মানুষ সমাজবদ্ধ যাহার ছ্বারা সে পমাজবদ্ধ না হইয়া বাস করিতে পারে 
ইসা বসবাস করে. না। মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইল সমাজবদ্ধ 
হইয়1! বাস করা । আমাদের ভালমন্দ সকল সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদিগকে 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার স্থযোগ আনিয়া দেয়। আবার মানুষের 
বিচারবুদ্ধিও তাহাকে সর্বদা অন্তের সহিত মিলিত হুইবার প্রেরণ] দেয় । তবে 
মাচষের সমাজবদ্ধ হুইয়। বাস করিবার ইচ্ছাকে পশুদের দলবদ্ধ হইয়া বাস 
করিবার প্রবৃত্তির সহিত তুলনা কর] উচিত হইবে না। কারণ, মানুষের মন 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহার নির্বাচন করিবায় ক্ষমতা আছে ও প্রচলিত পদ্ধতির 
পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতা আছে, মন্ত্রপাতি তৈয়ারি কক্গিবার ও ব্যবহার 
করিবার দিকে আগ্রহ আছে। আমর! পছন্দমত বন্ধু নির্বাচন করিতে-পারিঃ 
শক্রকে চিনিতে পারি। কাহারও সঙ্গ আমদের কাছে প্রিয়, কাহারও স 
আমরা অপছন্দ করি; তবে এই-সকল ব্যাপারে আমবা কোন কোন ভন 
খুব সৃৰিবেচনার পরিচয় দ্বেই, আবার কোন কোন সময় খেয়ালখুশিমত বা 
সহজাতপ্রবৃতি-অন্ষায়ী কাজ করিয়া থাকি। আমাদের রীতিনীতি, প্রথা- 
পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার কোন কোন মময় খুব স্থচিস্তিত পদ্ধতি অন্রসরণ 
করিয়া থাকে, আবরার কোন কোন মময় আমরা প্রচলিত রীতিকেই একান্- 
ভাৰে গ্রহণ কতি। 
এইভাবে সাজের রীতিনীতি গড়ি! উঠিয়াছে। এই-সকল ক্ষেত্রে মানুষের 
ননির্বাচন-ক্ষমতা তাহাকে প্রচুর সাছাধ্য করিয়াছে। কিন্ত মাুধের নির্বাচন- 


সমাজ এবং ব্যক্তি ২৪, 


ক্ষমতাও পরিবেশের প্রভাবে, প্রচলিত ভাবধারা ও বিশ্বাসের প্রভাবে' 
প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে । সুতরাং মানুষের ঠতয়ারী আইন-কান্ছন, রীতিনীতি 
ইত্যাদির গঠন একাস্তই স্বাভাবিক ও প্রা্কৃতিক। পাখী ষেরপ সহজাত 
নর নির্বাচন প্রবৃত্তির বশে বাসা নির্ধাণ করে, মানুষও গ্রীরৃতিক 
ক্ষমতার ফলে সমাজে নিয়মেই সমাজ, রীতিনীতি, আইন-কান্ছন ইত্যাদি গঠন 
বৈচিত্রা সম্ভব হইয়াছে করে। মাহুষের যে-বহুল ক্ষমতা, তাহাও প্রাকৃতিক, তবে 
সহজাত প্রবৃত্তির বশে যে-কাজ কব হয়, তাহার প্ররুতি একইরূপ হয়। আর, 
নির্বাচন-ক্ষমতার ফলে যে-কাজ হয়, তাহার প্ররূতি বছুৰপ হইতে পারে। 
বাবুই পাখী বাসা-নির্মাণের কাজে ঘত নিপুণতারই পরিচয় দিক ন] কেন, 
তাহারা সকলে এক ধরনের বাসাই নির্মাণ করিবে । অন্য কেশনরূপ বাসা 
তৈয়ারি করিতে পারিবে না, কিন্তু মানুষের সমাজের গঠন কেবল পরিবেশের 
প্রভাবে বা সহজাত প্রবৃত্তিব বশেই সম্পন্ন হয় নাই। স্থতরাং যাহার ভিত্তি 
কিছুট! প্রবৃত্তি, কিছুটা নিরাচন-ক্*মতা, কিছুটা পরিবেশের প্রভাব__-তাহার 
ফল যে বৈচিত্র্যমহয হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। | 

২। জমাজ-উণপত্তির মতবাদ 2 সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন 
চিন্তাশীল ব্যক্তি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলন করিয়াছেন। এই বিষয়ে সামাজিক 
চুক্তিবাদ (509012] 00770:906101)015 ) সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত । 

(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (১০০151 00900080601)9০015 ) £ 

সয়াজের উৎপত্তি সম্পর্কে যে-মতবাদগুলি প্রচলিত আছে, সামাজিক 
চুক্তি মতবাদ তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । এই মত- 
_বাদটি ক্তি প্রাচীন । প্লেটোর (019০) বিপাব্িকের ( 29110) মধ্যেই 

রর ধাব্ণা পাওয়া যায় বটে, তবে পেখানে খুব বেশী প্রাধান্য লাভ করে 

॥। তিনি এই মতবাদকে সমর্থনও করেন নাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে 
ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স্‌ (770১9) ও লক্‌ (].০০5৩) এবং ফরাসী 
দার্শনিক রুশো ( ২0055680 ) এই মতবাদের সমর্থক । তাহাদের 

মতে জামাজিক চুক্তির ফলে .সমাজ গঠিত হইয়াছে। 
মানুষের চুক্তির ফলে সমাজ মাস্থষের দ্বার! গঠিত। এমন একদিন ছিল, ঘখন 
সমাজ-হটি 
সমাজ ছিল না, মাচ্ষ ছিল সম্পূর্ণ শ্বাধীন। কোন ধন্ধন 

তাহার ছিল না, সামাজিক কোন আইন-কান্ছনও ছিল না। মানুষ তখন 
'্রান্কতিক পরিবেশে (50866 ০৫ 50:65) বাদ করিত। তখন কেহ 
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কাহারও উপর অন্তায় অবিচার করিলে তাহার প্রতিকারের বিশেষ কোন 
উপায় ছিল না। এইজন্য মানুষ শাস্তি ও শৃন্ধলা-গ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্রে একটা 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তির ফলে মান্য সমাজবন্ধ হুইয়া৷ সমাজের 
স্ষ্টি করিল। 

(খ) হবতুসর মতবাদ 2 হব.স্‌ (15070255 [7065 ) তাহার “দি 
লেভিয়াখান্‌” (706 [,2%1901391) ) নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
প্রচার করিয়াছেন । তাহার মতে মানুষের ম্বভাব ছিল একে অপরের বিরুদ্ধতা 
করা, অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করা। মাহ্ষ মানুষের কাছে ছিল হিংশ্র নেকড়ের 
ন্যায় (1১000 1)00011)1 10009 )। এই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল অতি 
অসহায়, দ্বণ্য, পাশবিক ও স্বল্পলকাল-স্বায়ী এবং সর্বপ্রকারের সামাজিক 

অরাজকতা এই সময় বিদ্ধমান ছিল। এই অসহনীয় 
তি . অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সকলকে একট] শাস্তি- 

চুক্তির মধ্যে আসিতে হয়। তাহারা আপন আপন যুদ্ধ- 
প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শাস্তি ও শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার জন্য বিনা শর্তে নিজেদের 
একজন রাজা বা নেতার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। এইভাবে শাসক ও 
শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই চুক্তি অনুসারে সকলেই শাসকের কাছে 
আহ্গত্য শ্বীকার করিতে বাধ্য, স্বতরাং মানুষই চুক্তির ছার! সমাজ, রাষ্ট্র 
ও শাসনযন্ত্রের স্যরি করিয়াছে । এইরূপে সমাজ ও শাসনযন্ত্রের স্থপ্টি করিয়! 
মান্নষ মানুষের কাছে ঈশ্বরে পরিণত হইয়াছে (17090 1)017101 0209 )। 

(গ) লকের মতবাদ ঃ জন লকও (0০1 [.০০1.) এই সামাজিক চুক্তি 
* মতবাদের সমর্থক । তাহার মতে প্রকৃতির রাজত্বে (5080 ০: নিএচ5) 
মাস্থষ শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীন জীবন যাপন করিত, কোন সামাজিক অন্গশাস্/বর 
“বারা তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষপ্ন হইত না। লকের মতে মান্য তঃই 
কলহপ্রিয় ছিল না । প্রক্কৃতির রাজত্বে মান্নষের কাধ প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা 

নিয়ন্ত্রিত হইত। প্ররুতির রাজত্বকে লক ০1967) ৪৪০ 
উন জিক বা-হিব্ণ-যুগর বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে 
চুক্তি বিশেষ কতকগুলি অন্থবিধা দেখা গিয়াছিল। প্রকৃতির 

রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে ৰা কেহ অন্যায় 
আচরণ করিলে তাহার কোন বিচার হইত না। এই-সকল অনুবিধা দুর 
করিবার জন্য সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করিয়া সমাজের সুটি করিল এবং 
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'অপর এক চুক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তিকে রাজা করা হুইল। রাজা সকলকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও দৌষীর বিচার করিবেন। এই চুক্তিতে রাজা 
অপেক্ষা জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা বুছিল বেশি। রাজা যতদিন জন- 
সাধারণের চুক্তির শর্ত অনুসারে কাজ করিবেন, ততদ্দিনই তান রাজত 
করিবেন, কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুসারে কার্ধ ন]) করিলে বা রাজা অক্ষম 
হইলে জনসাধারণ রাজাকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। 
লক ব্যক্তি-স্বাধীনত!র উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

(ঘ) ক্ুশোর মতবাদ 2 রুশো! (0.০85558.4) তাহার “কন্ট্রা্ট সোশ্ঠাল, 
€00805800 59০18] ) গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ 
শান্তিপূর্ণ, সহজ, সরল, অনাভন্বর জীবন যাপন করিত। এই প্রাক্‌্-সামাজিক, 
স্বাধীন, মুক্ত জীবনযাত্রাকে কশো পৃথিবীর হ্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
তখন কাহারও মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কখনও হইত না, মানুষ শান্তিময় ও 
আনন্দময় জীবন যাপন করিত। কিন্তু জনসংখ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান্তষে- 
মাহ্ষে কলহ হইতে লাগিল; তখন এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার 
জন্য তাহাদ্দিগকে সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইল। এই চুক্তি অন্থসারে 
তাহার! কোন ব্যক্তি বা রাজার উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিল না। কারণ, 
তাহাতে জনসাধারণের ন্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুপ্ন করা হয়। সকলের 
-স্বাধীনতাকে অক্ষপ্ণ রাখিবার জন্য তাহাব! স্থির করিল যে,.প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত 

ইচ্ছাকে সমগ্টিগত ইচ্ছার অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত ইচ্ছার 

৮৯ অধীনে সমর্পন কবিবে। এইব্ূপ সকলের মিলিত ইচ্ছাকে 

সামাজিক চুক্তি কশো "সাধাবণ ইচ্ছা (615618] ড51]]) নীম 

দিয়াছেন। এই সাধারণ ইচ্ছাকে সকলেই মানিয়া লইতে 

যি যখন সকলে একত্র আলোচনার দ্বারা এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন 

করিবে, ধাহা দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং এই ব্যবস্থায় জন- 

সাধারণের সম্মতি থাকিবে, তখনই তাহাকে “সাধারণ ইচ্ছা?১ বলা যাইবে 

(সাধারণ ইচ্ছা” কাহাকে বলে, তাহার বিশদ আলোচন। পরে করা হইয়াছে )। 

কশো এই সাধারণ ইচ্ছাকে সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারী ৰলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন । 


১। “সাধারণ কল্যাণ'-এর ধারণ! দেখ । 
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সমালোচন। £ সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান প্রধান ক্রটি £ 

প্রথমতঃ, চুক্তির ফলে যদি সমাজ গঠিত হইয়া থাকে, তবে ম্মমাজ-স্থির 
পূর্বেই ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি সমাজেই জন্মগ্রহণ' 
করে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির জন্ম হইতে পাবে না। কাজেই সমাজ-স্ৃ্রির 
পূর্বে ব্যক্তির অস্তিত্ব কিন্ূপে থাকিতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের কোন এতিহামিক প্রমাণ নাই । ধাহারা এই- 
সকল মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার] কেহই প্রকৃতির বাজ্যে বাস 
করেন নাই। এই সকলই তাহাদের করনা মাত্র । 

তৃতীয়তঃ, ডারউইন-প্রবতিত বিবর্তনবাদ (7720: 0£ £,৮০10061012) 
স্বীকার করিলে দেখা যায় ষে, সমাজ প্ররৃতিত্ব বিবর্তনের ক্ষল। কোন নির্দিষ্ট 
চুক্তি বা পরিকল্পনার দ্বারা সমাজ গঠিত হয় নাই। 

চতুর্থতঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে সর্বাপেক্ষা মারাত্বক আঘাত 
করিয়াছেন বার্ক (৪৪00 তাহার মতে সমাজ একটা চুক্তি সন্দেহ নাই, 
কিন্ত যে-সকল নিয়স্তবের চুক্তি সাময়িক সুখ-স্থবিধার জন্য কর] হয়, সেগুলি 
ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সমাঙকে এইৰপ অস্থায়ী ব্যবসা- 
বাণিজ্যের চুক্তির সহিত তুলনা! করা যায় না। সমাঞ্জ কোন অস্থায়ী যৌথ 
কারবার নয়, সমাজের কারবার সকল বিজ্ঞানের সহিত, সকল কলাব সহিত, 
সকল ধর্ম ও পূর্ণতার সহিত। এইরূপ যৌথ কারবারের উদ্দেস্থপিদ্ধি এক 
পুরুষে হওয়। সম্ভব নয়, ইহার সম্পর্ক কেবল যাহার! বাঁচিয়। আছে, তাহাদের 
সঙ্গে নয়, যাহারা মৃত এবং যাহারা এখনও জন্মে নাই, তাহাদের সঙ্গেও । 

সমাজ চিরন্তন ও চিবস্থায়ী ব্যবস্থা । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সামাজিক চুক্তি 
এই বৃহৎ সমাজের অংশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইন বা নিয়ম এই বৃহৎ সমাজের বৃহ 
নিয়মের অধীন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবী একই সমাজ-শানিত, একই 
নিমের অধীন। এই বৃহৎ সমাজের আর্দিও নাই, অস্তও নাই। ক্ুতরাং 
উপরি-উক্ত যুক্তির দ্বার! সমাজের উৎপত্তির ধারণা করা অসম্ভব। 

সিদ্ধান্ত ঃ সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোন চুক্তির ফলে গঠিত হয় নাই। 
সমাজ যদি চুক্তির ফলে গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, সমাজ- 
হষ্টির পূর্বেই পৃথিবীতে মানুষ বর্তমান ছিল। কিন্তু সমাজহীন ব্যক্তির কল্পনাও 
করা যায় না। সমাজ না থাকিলে ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিতে পারিত ন1। স্তরাং 
এমন কোন সময়ের কথা ভাবা যায় না, ষখন সমাজ বলিতে কিছু ছিল না 


সমাজ এবং ব্যক্তি ৩৩ 


প্রাণিমান্ত্ই সমাজবদ্ধ হইয়। বাস করে, ইহাই তাহাদের জৈবিক প্রবৃত্তি। 
পশু-পাখী, এমন কি, উত্ভিদর-শ্রেণীর মধ্যেও সমাজবদ্ধ হইয়া! বাস করিবার প্রবৃত্তি 
লক্ষ্য করা ষায়। স্থতরাং সমাজ পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান ছিল, আছে এবং 
থাকিবেও। তবে মানুষ আপন বুদ্ধিবলে তাহাকে উন্নত করিয়াছে, বৈচিত্র্যময় 
করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি পথে পরিচালিত করিবে । 


৩। জমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক (7:76 2.61586015 ০£ 06 
11701510181 €0 00০ ১০০৫০) 2 


সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমান। তাহাদের 
মধ্যে চারিটি মতবাদ বিশেষ প্রচলিত । যথা 

কে) ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ (70110091150) 7 

(খ) সমাজতন্ত্রবাদ (9০০111570) 

(গ)ট আঙ্গিকবাদ (00259115010 0: 0188110 101)6015 ০0: 
১০০1০৮) ; 

(ঘ) ভাববাদ (106911507) বা গোষ্ঠী-চেতনাবার্দ (0:091-15100 
19015) । 

(ক) ব্যজিস্বাতন্ত্রবাদদ (]0015105811577) 2 [7১0151000211577 15 
£0০2 5090181.. 00901% ড710101) 20৮09086625 6০ £6০ 270 

11809021800 20001) ০06 0) 11001100738] ৪5 

রা 00009590 10 61০ 0017010011115610 10801005 ০৫ 

পা ৪170 50966-117650216506.” ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ এমন 
একট সামাজিক মতবাদ, যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষ বাখিবার 
পক্ষপাঁতী এবং সর্বপ্রকার সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রর্তৃত্বের সম্পূর্ণ 
বিরোধী | 

ব্ক্তিস্বাতস্ত্যবাদ অনুসারে সমাজ হইল ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি 
কজিম সংগঠন। ব্যক্তিই সমাজের স্ষ্টি করিয়াছে । সমাজ ন| থাকিলেও 

ব্যক্তি থাকিতে পাবে, কিন্তু ব্যক্তি ব্যতীত সমাজ থাকিতে 

2 পারে না। সুতরাং সমাজে ব্যক্তির প্রাধান্ত ষে বেশী, ইহ 
্বীকার করিতেই হুইবে। আইজন্য ব্যক্তিস্বাতত্ত্রবাদীদের মতে সমাজে 
ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাক] উচিত। সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির কোন 


৩৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ, তাহাতে ব্যক্তির ব্যক্কিত্ব-বিকাশ 
বাধাপ্রাপ্ত হইবে। স্থতরাং সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন গ্বাধীন 
ইচ্ছাস্থস্ারে কার্ধ করিবার স্থষোগ দেওয়া উচিত। 
সমালোচন12 কিন্ত এই মতবাদ কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য নহে । 
(১) এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ব্যক্তি সকল সময় কোন্টি তাহার 
পক্ষে মঙ্ঈলজনক, আর কোন্টি ক্ষতিকারক, তাহা! সঠিক 
এগ নির্ধারণ করিতে পারে না। অতিরিক্ত স্বাধীনতা লাভ 
করিতে পারে করিলে ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতে পারে । এই-সকল 
অবস্থায় সমাজকে ব্যক্তির কার্কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতেই 
হয়। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। 
(২) একজনের স্বাধীনতা অন্যের স্থুখ-সুবিধার পরিপন্থী হইতে পারে। 
চোরকে চুরি করিবার স্বাধীনতা দিলে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা 
করা যায় না। তাহার আচরণকে বাধা দিতেই হইবে। 


দি রিড আবার, যাহার! দুর্বল ও অক্ষম, তাহাদিগকে সমাজের 
অগের হখেব পরিপন্থী 
হইতে পারে সাহাযা করিতে হয়। 'তবে সমাজের অতিরিক্ত শাসন- 


ক্ষমতাকেও বরদাস্ত করা যায় না। সমাজের প্রয়োজনে 
ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার স্বপক্ষেও কোন বিশেষ মুক্তি নাই। সমাজ কেবল দৃষ্টি 
বাখিবে- ব্যক্তি যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়। 
সমাজে সকলেরই ব্যক্তিত্বাধীনতা৷ বজায় থাকিবে । তবে যখন দেখা যাইবে, 
ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা! অন্টের স্বার্থে আঘাত করা হইতেছে, তখনই 
সমাজ তাহার আচবরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। 
(থ) অসমাজতন্ত্রবার্দ (5০০18115177) 2 90018115700 15 5০৪ ৫ 
0০0110% 0£ 59018] 01£9131586101)5 ড/1)101) 8117)5 26€ 0: ৪.0%০908668 3০ 
০৮700191710 ৪130. ০010:01 01 009 171681)5 0£ 7/0- 
5 00061077) ০81016815 12100, 0100216৮56০. 9 0০ 
50170100115 2.5 2 ড/13010) 2170 (10217 2.00010190:86101 01: 1561 
7001) 117) 0176 11051655002 ৪1]. স্মাজতন্ত্রবা্দ এমন একটি সামাজিক 
মতবাদ, যাহা সকলের কল্যাণের জন্য সমাজের জায়গা-জমি, ধনসম্পদ, 
উৎপাদনের পদ্ধতি ইত্যাদির রক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, বণ্টন, মালিকানা ইত্যাদি সকল 
কর্মের ভার ও দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্রের হস্তে স্তত্ত করিবার পক্ষপাতী । এই 


সমাজ এবং ব্যক্তি ৩৫ 


"মতবাদ অনুসারে সমাজে ব্যক্তির কোন স্বাধীন, স্বতশ্থ অন্তিত্ব থাক! উচিত 
নয়। ব্যক্তির সমস্ত কর্ম সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। 

সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত । এই মতবাদে ব্যক্তির 
কোন মূল্য না দিয়া সমাজকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঠপটো, 
আরিস্টটল্‌, মুর প্রভৃতি দ্রার্শনিকগণ বলেন, সমাজ আছে 
বলিয়াই ব্যক্তি বাচিয়া আছে। সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির 
পক্ষে বাচিয়! থাক সম্ভবপর হইত না। অআযারিস্টটল বলিয়াছেন, যে-মাহ্ুষ 
লমাজ ব্যতীত বাঁচিতে পারে, সে হয় পণ্ড, না হয় দেবতা, অর্থাৎ সে মানুষ 
নয়। কারণ, মানুষকে জীবন ধারণ করিতে হইলে, তাহার আশা-আকাজ্ষাকে 
সফল করিয়া তুপিতে হুইলে, তাহার নিরাপক্তার ব্াবস্থ/ করিতে হইলে, 
নমাজের উপর পদে পদে তাহাকে নিউর করিতে হয়। স্থতরাং সমাজই 
প্রধান, সমাজের মূলোর কাছে ব্যক্তির মূল্য অতি নগণ্য। সমাজতত্ত্রবাদ 
অনুদারে ব্যক্তির নিজন্ব কোন স্বাতগ্নয থাকা উচিত নহে। সে সম্পূর্ভাবে 
সমাজের অধীন থাঁকিবে ও সমাজের নির্দেশ নিধিচাবে মানিয়া লইবে। 

অমালোচন। £ সমাজতন্ববাদও একটি চরুমপন্থী মতবাদদ। কারণ, 
সমাজ ব্যক্তির দ্বারাই গঠিত, ব্যক্তি না হইলে সমাজ থাকিতে পারে ন]। 
মমাজের সকল কাজ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই। সমাজের উন্নতি বলিতে 
আমর। সমাজের অন্ততুক্তি ব্যক্তির উন্নতিই বৃঝিয়া থাকি । সমাজের উন্নতি ও 
অবন।ত ব্যক্তির উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে। সমাজে ব্যক্তি বাম 
করে বলিয়া তাহার কোন ব্যক্িস্বাতন্ত্য থাকিবে না, ইহ যুক্তিসঙ্গ ত নহে। 
সয়াজের “প্রয়োজনে ব্যক্িম্বাতন্ত্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়ার ন্বপক্ষে কোন 
ঘুঙ্জিনাই। 

দ্বান্ত 3 ব্যক্তিম্বাত্থ্যবাদ ও সমাজতন্ত্বাদ উভয়ই চরমপন্থী । ব্যক্তি ও 

সমাজ উভয়ে পরম্পরের উপর সমান নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়া 
অপরটি থাকিতে পারে না। স্থতরাং কাহাকেও অতিরিক্ত প্রাধান্ত দেওয়! 
'অথবা অতিবিক্ত ক্ষুপ্ন কর] উচিত নহে। ব্যক্তিশ্বাতত্ত্যবাদ ও সমাজতম্্ববাদ 
পরম্পরবিরোধী হইলেও ব্যক্ক্ির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্যক্তির ব্যক্কিত্ববোধ ও 
সামাজিক চেতনাবোধ একই সঙ্গে জাগ্রত ও উন্নত হওয়। প্রয়োজন । ব্যক্তি 
বা সমাজ কাহাকেও অতিরিক্ত, প্রাধান্ত না দিয়া উভয়কেই উতয়ের উন্নতির 
সহায়ক বলিয়া গণ্য করা উচিত। 


ব্যাখ্যা 


৩৩ সমাজদর্শনের রূপবেখা 


(গ) আজিক মতবাদ (0:881010 প550:5 ০£ 9০০8৪65 ) 


আঙ্গিক মতবাদ অশ্ুসারে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 
এই সম্পর্ককে আঙ্গিক (0881০) সম্পর্ক বল! যাইতে পারে। জীবদেহের 
সঙ্গে তাহার অঙ্নপ্রত্যঙ্ষের যে-সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে 
বাক্তিও সমাজের আঙ্গিক সম্পর্ক বলা হয়। সমাজের সহিত ব্যক্তির 
মধ্যে সম্পর্ক আঙ্গিক 
এইরূপ আঙ্গিক সম্পক বর্তমান। সমাজ হইতে কোন 
ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার পক্ষে জীবনধারণ কর! সম্ভব নয়। আবার, 
বাক্তির ক্ষতিতে সমাজেরই ক্ষতি হয়। দেহের কোন একটি অংশে ক্ষত 
হইলে তাহা সমগ্র শরীরের ক্ষতিসাধন করে। সমাজের ব্যক্তিরাও এইরূপ 
উচ্ছৃঙ্খল হইলে সমগ্র সমাজ তাহাদের দ্বাপ৷ ক্ষতিগ্রন্ত হয়। স্থতরাং সমাজ ও 
বাক্তি পরম্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তি থাকিতে 
পারে না, আবার ব্যক্তির উপর সমাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এই মতবাদে 
সমাজকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা! করা হইয়াছে । ব্যক্তি হইল 
সমাজরূপ দেহের কোষ । কাজেই সমাজ হইতে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। 
সমালৌচন1ঃ এই মতবাদে বল। হয় যে, ব্যক্তির সহিত সমাজের 
আঙ্গিক সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। 
ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমাজ হয় না, আবার সমাজের উপর ব্যক্তি নির্ভরশীল । 

(১) এই আঙ্গিক সম্পর্কের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া উচিত 
হইবে না। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক আঙ্গিক হইলেও এই সম্পর্ককে 
জীবদেহের সহিত অশ্গপ্রত্যন্তের যে-সম্পর্ক, তাহার সহিত একেবাবে এক 
করিয়া দেখা চলে না। কারণ, জীবদেহ হইতে কোন অঙ্গকে বিরি' 
করিলে, সমগ্র দেহই তাহাতে অন্থস্ব হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু ডি 
মৃত্যুতে সমাজের সেইরূপ কোন ক্ষতি হয় না। 

(২) ইহা ভিন্ন এই মতবাদে সমাজকে যে জীবদেহের সহিত তুলনা 
কর] হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে শ্বীকার করিতে পার! যায় না। কারণ, কিছুটা 
সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা বর্তমান। জীবদেছের জন্ম 
আছে, মৃত্যু আছে; সমাজের কিন্তু আদিও নাই, অন্তও নাই। 

(৩) এতগ্তিনন ব্যক্তির ইচ্ছান্বাতন্ত্র আছে। ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সমাজের 
বাহিরে গিয়াও বাস করিতে পারে। কিন্তু জীবকোষ দেহ হইতে বিচ্ছিশ্্ 
হুইলে কীচিয়! থাকিতে পারে না। স্থতরাং ব্যক্তির সহিত সমাজের যে- 


সমাজ এবং ব্যক্তি ৩৭ 


“আঙ্গিক সম্পর্ক, তাহাকে রূপক (20550201592) হিসাবে গ্রহণ করিতে 
স্পারা যায়, তাহার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া উচিত হইবে না। 

(ঘ) ভাববাদদ বা গো্টীচেতনাবাদ (14681197 ০৫. 3:0981- 
11100 1119015) 2 

ভাববাদ অনুসারে সমাজ এক দেবতুল্য ব্যক্তি। ইহার নিজস্ব একট। সতা৷ 
আছে। সমাজের অস্ততূক্তি ব্যক্তি ভিন্নও সমাজের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, 
কিন্তু সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির কোন সত্তা নাই। সমাজের 
অংশরূপেই ব্যক্তির প্রকৃত সত্তা । ভাববাদীর্দের মতে এই 
জন্য ব্যক্তির একমাত্র কতব্য সমাজের নির্দেশ পালন করা॥ তাহ] হহলেই 
ব্যক্তির জীবন সার্থক ও হন্দৰ হইবে। 

প্লেটো, হেগেল, গ্রীন, ব্রাডলি, বোসাঙ্কে প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই 
মতবাদের সমর্থক ; তাহাদের মতে ব্যক্তি ব্যতীতও সমাজ-মনের স্বাধীন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব আছে। এইজন্য সমাজের স্থান ব্যক্তির অনেক উধের্বে। সমাজ কেবল 

ব্যক্তির সমষ্টি নয়, তাহার নিজেরই স্বতস্থ সতত আছে। 
সা 2 এই সমাজ-মনকে বা গোষ্ী-মনকে 42০07-7/0150” আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । ব্যক্তি-মনের উচিত সমাজ-মনের কাছে 

সম্পূর্ণৰপে আহন্থগত্য স্বীকার করা। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র নত! 
ভাববাদীর। শ্বীকার করেন না। 

সমালোচনা £$ ভাববাদীরা ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া সমাজের উপর 
অতিরিক্ত প্রাধান্ত দিয়াছেন, ব্যক্তিম্বাতন্ত্রকে তাহার! কোন স্থান দেন নাই। 
ব্যক্তিকে *দর্বতোভাবে সমাজের নির্দেশ পালন করিতে হইবে । এই মতবাদও 


সমাজে দেবত্ব-আরোপ 


৬ করা যায় না। 
রবাদীদের মতে সমাজ কোন অন্যায় করিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্ধ 
-নহে। সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরখীল। সমাজ ও রাষ্ট্রুকে ব্যক্তির 
উধের্ব স্থান দিয়া, তাহাতে দেবত্ব আরোপ. করা যুক্তিহীন, বাস্তবতাবজিত 
কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গোঠী-মন বা সমাজ-মনকে রূপক হিসাবে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্ত তাহার উপর অতিরিক্ত প্রাধান্ত দেওয়া যুক্তিযুক্ত 
"হইবে না। 

মূল সিদ্ধাত্ত ঃ ব্যক্তি ও সমাজের সন্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল 
'বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের একে একে আলোচনা কৰ! 


৩৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


হইয়াছে । (ক) ব্যক্তিত্বাতন্থ্যবাদীদের মতে ব্যক্তি বড়, সমাজ ছোট ।। 
সমাজতম্ত্রবাধীদের মতে সমাজ বড়, ব্যক্তি ছোট? পূর্বেই 
৬ বল! হইয়াছে, এই ছুইটিই চরমপন্থী মতবাদ । ব্যক্তি ও 
চবমপর্থী সমাজের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান, কিন্তু তাহাদিগকে 
বড়-ছো'ট-রূপে বিচার করা যায় না। ব্যক্তি না থাকিলে 
সমাজ হয় না, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তি থাকিতে পারে না। কাজেই 
উভয়েরই সমান প্রয়োজন । 

(খ) এইজন্তই আঙ্গিক মতবাদীরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে আঙ্গিক 
সম্বন্ধ বিছ্যমান বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন 
করা যায় নাী। সমাজের ক্ষতিতে ব্যতির ক্ষতি, ব্যক্তির ক্ষতিতে সমাজের 
ক্ষতি। এই মতবাদ পূর্বে বণিত চরমপন্থী মতবাদগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ 

নাই। কিন্তু এই মতবাদীরা আঙ্গিক সম্পর্কের উপর 
৮ রর. এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে, সমাজকে তাহারা জীবদেহের 
দেওয়া অনুচিত সহিত তুলনা করিয়া ব্যক্তিকে সমাজের কোষ বলিয়' 

বর্ণনা করিয়াছেন। সমাজ ও ব্যক্তিকে জীবদেহের সহিত 
রূপক হিসাবে তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর অতিরিক্ত 
জোর দেওয়া উচিত নহে। 

(গ) ভাববাদীর। গোী-মনের স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপর এত জোর 
গোষঠী-নের স্বাধীনী দিয়াছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে গোষঠী-মনের কাছে সম্পৃণ 


অস্তিত্বের উপর ৬ 
ডিবির এ করিয়াছেন। স্ৃতরাং কোন একটি মতবাদকেও 
দেওয়। অনুচিত সম্পূর্ণ সস্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 

সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহাদ/থে 


অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি চলে না। শ্বিতরাং 
সমাজে ব্যক্তিহ্বাতস্ত্যকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার প্রয়োজন হইলে 
ব্যক্তিও সমাজেএ জন্য আপন স্বার্থত্যাগ করিয়া সমাজের সেবা করিলে 
উভয়ের মধ্যে এক্য প্রীতিষ্টা করা সম্ভবপর হইবে। 
সমাজ ও ব্যক্তির 
উভয়ের পরস্পরের সমাজের কর্তব্য ব্যক্তির হুখ-স্থুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা), 
মি হওয়া সমাজের অস্তভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তনিহিত শক্তির, 
বিকাশপাধনে যথাযথ সহায়তা কর ও জনকল্যাণসাধন: 
কর।। আর, ব্যক্তির কর্তব্য ঘথাসাধ্য সমাজসে্বায় আত্মনিয়োগ করা ও 


সমাজ এবং ব্যক্তি ৩৯ 


সামাজিক এক্য-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। পরস্পর পরস্পরকে সাহাষ্য 
করিলে আদর্শ সমাজগঠন সহজলাধ্য হইবে। সমাজ ব্যক্তিকে যে-স্বাধীনতা 
দান করিবে, ব্যক্তি সেই স্বাধীনতার সদ্বযব্যবহার করিবে। সমাজ এমন হওয়া 
উচিত, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পূর্ণতা-প্রাপ্তির স্থধোগ পায়, আবার স্বাদ্ীনতার 
যাহাতে অপব্যবহার না হয়, মেদিকেও সমাজ দৃট্টি রাখিবে। জনকল্যাণের 
আদর্শই সমাজের আদর্শ হইলে আদর্শ সমাজ গঠিত হইবে এবং ব্যক্তি ও 
সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিবে না। 


ব্যত্তিজাতত্রতবাদ ও সমাজতন্রবাদ 


(20110 0911517) ৪170 50019115777) 


১। ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্যবা্দ (11201105911577) 2 


ব্ক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের মতে সমাজ ও বাষ্টী একটি অভিশাপ। কারণ, 
মানুষ হীন ও কলহপ্রিয় বলিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । মানুষ 
সৎ ও উন্নত হইলে, বাষ্ট্রের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সমাজের 
উৎপত্তি সম্পর্কে হব.স্‌, লক্‌, কশো প্রভৃতি দার্শনিকেরা কি 
বু বলিয়াছেন, তাহা! পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । হবসের 
মতে মাক্গষ সমাজ-স্ট্টির পূর্বে অতি কদর্ধ, দ্বণ্য, 
পাশবিক জীবন যাপন করিত। সেইজন্য সকলে মিলিয়৷ শাস্তি-গ্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্টে একট! চুক্তি স্থাপন করিয়া! সমাজের স্থষ্টি করিল। লক ও রুশো 
ঠিক হবসের ধারণা পোষণ না|! করিলেও তাহাদের মতে প্রথমে সমাজ 
ছিল না, পরে নানা অস্থবিধার ফলে মানুষ চুক্তি করিয়া সমাজের স্যষ্টি 
করিয়াছে। 
এইজন্য ব্যক্তিন্বাতন্ত্যবাদীরা যনে করেন, মানুষ স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল 
বলিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমত। 
যত কম হয়, ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল। ব্যক্তিম্বাতন্ত্্যবাদীর! রাষ্ট্রের উপর 
বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে রাজী নন। তাহাদের মতে 
ইক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল শাস্তি ও শৃঙ্খল] রক্ষা করা৷ এবং 
অনুচিত বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। ব্যক্তি 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রাষ্ট্রের বা সমাজের 
থাক] উচিত নয়। ব্যক্তির বিকাশ-সাধনের ভার ব্যক্তির উপরই ছাড়িয়। 
দেওয়া উচিত, ব্যক্তির যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান আছে। কারণ, ব্যক্তি রাষ্ট্রের হস্তের 
পুত্তলিকামাজ্জ নয়। ব্যক্তিন্বাতন্ত্রবাদীর1! বলেন, ব্যক্তিই আপন প্রয়োজনে 
, সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থতরাং ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্যই সমাজ, 
সমাজের প্রয়োজনের জন্ত বক্র হ্ষ্টি হয় নাই। 
আধুনিক যুগের বহু দার্শনিক এই মতবাদের ম্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়! 


ব্যক্তিম্বাতস্তথ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ৪১ 


ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার! রাষ্ট্রের অত্যধিক কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দার্শনিক মিল 
এই মতবাদের অন্যতম সমর্থক। তাহার মতে 
রাষ্ট্রের হস্তে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করিলে রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বিকাশে 
বাধা প্রদান করিবে। অবশ্য, তিনি বলিয়াছেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা যাহাতে 
স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আযাভাম 
শ্মিথও (40910 37010) ) এই মতবাদের একজন উল্লেখযোগ্য সমর্থক । 
হার্বার্ট স্পেনসার তাহার যুক্তির সমর্থনে ডারউইনের বিব্তনবাদদকে 
(0176015 ০ 172০9186018) প্রয়োগ করিরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবার্দের এক 
নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ডারউইনের মতে প্রত্যেক 
জীবের মধ্যে বাঁচিযা থাকিবার জন্য একটা প্রতিযোগিতা 
দেখা ষায়। এই প্রতিযোগিতাষ যাহারা দুর্বল ও 
অক্ষম, তাহার ধ্বংস হইয়া যায়, আব যাহারা ধোগ্যতম, তাহারা রক্ষ। পায় 
€(5০5158]  0£ 005 ?506556)। হার্বাট স্পেনসার বলেন, মানুষের 
মধ্যেও এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি বর্তমান এবং ইহার ফলে 
যাহার] যোগ্যতম, তাহারা বা।চয়]৷ থাকে ; আর ছূর্বলেরা মৃত্যুমুখে পতিত 
হুয়। স্পেনসার বলেন, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নীতিকে সমাজ বা রাষ্ট্র 
বাধা প্রদান করে। দুর্বল ও অক্ষমদিগকে সাহায্য কবিয়া রাষ্ট্র প্রাকৃতিক 
নিয়মকে বাধা প্রদান করে। রাষ্্রের পক্ষে এইরূপ কার্য করা একান্তই 
অন্যায় ও অন্ুচত। 
বাক্তিশ্বাতস্ত্রাবাদীর! তীহাদের মতের সমর্থনে অর্থনৈতিক যুক্তিও 
প্রয়োগ করিয়৷ থাকেন। শিল্প, ব্যবলা ও বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
ব্ক্তিস্বাতত্ত্র বজায় থাক! অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কারণ, 
তাহার ফলে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং প্রতি- 
যোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি-প্রাণ্চ হইয়া ভ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। এই-লকল 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও কর্তৃত্ব ইষ্ট অপেক্ষ। অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে । 
বক্তিত্বাতত্ত্র্যবার্দীরা আরও বলেন, রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কর্তৃত্বের ফলে ব্যক্তির 
কর্মের উত্সাহ কিয়া ষায়। ব্যক্তির উন্নতি-অবনতি, 
ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি নিজেই সর্বাপেক্ষা বেশ 
অবহিত থাকে, স্ৃতরাং তাহার আত্মবিকাশের দায়িত্ব তাহার উপরেই 


মিলের মতবাদ 


হার্বাট ম্পেনসাবেব 
মতবাদ 


অর্থনৈতিক যুক্তি 


অবাধ নীতি 


৪২ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 


ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সম্মজ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির উন্নতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপরন্ত, সে আত্মপ্রত্যয় হারাইয়! সমাজের উপর নির্ভরশীল 
হইয়া পড়ে। ব্যক্তিম্বাতন্তযবাদ ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী বলিয়া 
ইহাকে অবাধ নীতি বা [.915562-919 নীতিও বলা হইয়। থাকে । 

সমালোচন। £ ব্যক্তিম্বাতত্ত্যবাদের সমর্থনে যে-যুক্তিগুলির অবতারণা 
' করা হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সমর্থনযোগ্য বটে, কিন্তু সবগুলি নয়। 

প্রথমতঃ, তাহার্দের সমাজ বা রাষ্ট্রকে অভিশাপ বলিয়া! বর্ণনা করিবার 
স্বপক্ষে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই সমাজ) 
সুতরাং সমাজ ব্যক্তির পক্ষে অভিশাপ হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের মতে মানুষ যখন জৎ ও উন্নত হইবে, তখন আর 
বাষ্ট্ের প্রয়োজন থাকিবে না, ইহাঁও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সমাজ কোন 
অস্থায়ী সাময়িক চুক্তি নয়। সমাজ একটি চিরস্তন ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, ইহার 
ধবংস সম্ভব নয়। 

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি সকল সময় নিজের ভালমন্দ-নিরূপণে সমর্থ হয় না। 
যেক্ষেত্রে বাষ্র হস্তক্ষেপ না করিলে ব্যক্তির প্রকৃত ক্ষতি হইবে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে 
হস্তক্ষেপ করিতেই হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষার (002708190হ5 ৪৫০৪০) 
ব্যবস্থা রাষ্ট্র না করিলে দেশের অশিক্ষিত লোকেরা তাহার্দের সন্তানদের 
বিদ্চালয়ে প্রেরণ করিতে চাহে না। স্থৃতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীতা স্বীকার করিতেই হইবে। 

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদীদের মতে ছুর্ল ও অক্ষমদের সহায়তা করা 
রাষ্ট্রের উচিত নয়। এই যুক্তি মানবতা-বিরোধী। ছূর্বলদ্দের অপসারণ কর 
উচিত, এই মতবাদকে ও সমর্থন করিতে পাব] যায় না। রাষ্ট্র দুর্বলদের সব. 
করিবার চেষ্টা করিবে। কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া তা.ক 
চিকিৎসা না করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে--এই মতবাদ কিছুতেই সমর্থন- 
যোগ্য নহে। 

পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
অবাধ প্রতিষোগিতা চলিতে থাকে । কিন্তু এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিত! চলিতে 
দেওয়৷ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে । ইহার ফলে সমাজে যাহার! দরিদ্র, 
তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে, সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, 
ধনসম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুজিপতিদের একচেটিয়া! অধিকার স্থাপিত হইবে। 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্বাদ ও সমাজতন্্ববাদ ৪৩ 


ষষ্ঠত:, রাষ্ট্রের সহযোগিতা ভিন্ন দরিদ্রদের অবস্থা উন্নত হইবে না, বেকার- 
সমস্তা সমাজ হুইতে দুরীভূত হইবে না, সকলের অন্ন-সংস্থানের বাবস্থা হইবে: 
না। সমাজের উৎপাদিত সামগ্রীর স্থবণ্টন বরিতে হইলে রাম্ত্বীয় কর্তৃত্ব, 
অপরিহার্ষ। |] 

উপসংহার : ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে, তাহা কিছুতেই 
বরদাস্ত কর! যায় না। তবে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়ত! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা 
কখনও সম্ভব হইবে না। সমাজে অবাধ-নীতি'র প্রচলন হইলে মানুষের 
নৈতিক চেতনাবোধও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। স্থতরাং সমাজ বা. 
রাষ্ট্রকে অভিশাপ বলিয়] বর্ণনা! কর! অত্যন্ত অন্তায় ও অযৌক্তিক। সমাজ ও 
রাষ্ট্র উভয়ই জনকল্যাণকারী ; মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য ইহাদের. 
প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্ধ। 


২। অমাজতগ্ত্রবাদদ (১০০1৪115170) 


সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে মানবের উন্নতিলাভের জন্গ রাষ্ট্র বা সমাজ, 

অপরিহার্ধ। কারণ, ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষুপ্র, রাষ্ট্রের সহায়তা ভিন্ন, 
তাহার পক্ষে উন্নতিলাভ করা সম্ভব নয়। স্থযোগ- 

রাষ্ট্র বা সমাজ স্ববিধার অভাবে অনেক প্রতিভার নষ্ট হইয়া! যাইতে দেখা, 
5 যায়। রাষ্ট যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে, 
তাহা হইলে এত শক্তির অপচয় হয় না। সুতরাং ব্যক্তির অন্তপিহিত শক্তির, 
বিকাশ-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য অবশ্তপ্রয়োজনীয়। 

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতবাদ ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত । 
চি (১) ব্যক্তিম্বাতগ্বাবাদীদের মতে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিশ্বাতন্ত্য না থাকিলে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং 
তাহার ফলে উৎপাদনও হ্রাস পায়। সমাজতন্্রবাদীদের মতে শিল্প, ব্যবসা,. 
বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাক উচিত। অন্তথায় সমাজে 
নানাপ্রকার সমন্যার উত্তব হয়। 

(২) সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে পু'জিপতিদের একমাত্র দৃষ্টি থাকে মুনাফার; 
উপর । যে-বস্ততে মুনাফার সম্ভাবনা কম, সেই বস্ত সমাজে প্রয়োজনীয় 
হইলেও মালিকেরা উৎপাদন করে না, মুনাফার সম্ভাবনা! যদ্দি বেশ, 
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থাকে, তাহা হুইলে তাহার! "সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বস্ত৪ উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 

(৩) এই মাপিকানার ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের 
সথট্রি হয় এবং এই নীতি চলিতে থাকিলে ধনিক-সম্প্রণায়ের গৃহে উত্তরোত্তর 
ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর দরিদ্রের ক্রমশঃ আরও দরিদ্র হইতে থাকে । 
শ্রমিকেরা তাহাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। পুজিপতির৷ 
তাহাদের উপর শোষণ-নীতি চালাইয়া থাকেন। এই-সকল কারণে শ্রমিক- 
মালিক-সংঘর্ষ চিরকালই লাগিয়! থাকে । সমাজতন্ত্রবাদীরদদের মতে ব্যক্তিগত 
মাপিকানার পরিবর্তে উত্পাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা বাষ্ট্রেরে নিয়ন্ত্রণাধীন 
থাকিলে এই-সকল অস্থবিধা দুর করা যাইত পারে। ব্যক্িম্বাতন্ত্রবাদের 
অন্থবিধা দূর করিবার জন্যই সমাজতন্ত্ববাদের উদ্ভব হইয়াছে । 

(৪) সমাঞ্জতন্ত্রবাদ্দের মতে জায়গা, জমি, খনি, বিদ্যুৎ, রেলপথ ইত্যাদির 
মালিক হইবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে উত্পাদন বুদ্ধি 
পাইবে, বণ্টন-ব্যবস্থা স্থপরিচালিত হইবে, সাম্প্রদায়িক বিডেদ ও ধনী-্দরিদ্রে 
ইবষম্য দুর্দীভূত হইবে, শ্রমিক-মালিক-বিরোধের অবসান হইবে । এই-সকল 
কারণেই সমাজতত্ত্রবাদীর! ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধনের পক্ষপাতী । 

বস্ততঃ, সমাজ বা রাষ্ট্র কোন অকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান নহে। সমাজ বা 
রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ অসস্ভব। জনসাধারণের 
কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন । 


সগাজততাধাগছের সঙজাভোচনা এ ট 
গুণ (১) সমাজতন্ত্রবাদীর। বর্তমান সমাজব্যবস্থার দৌষ-ক্রুটির দিকে 
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সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই মতবাদ অন্থপারে সমগ্র সমাজে 


উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা বাইট কর্তৃক পরিচালিত হইবে, কাহারও কোন 
ব্যক্তিগত মালিকান! থাকিবে না, তাহা হইলে সকলেই নিজস্ব শ্রমের মূল্য 
লাভ করিতে পাৰিবে, সমাজে কেহ অতিরিক্ত ধনী হইতে পারিবে না বা কেহ 
অত্যন্ত দিদ্রও হইতে পারিবে ন1। ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সমগ্র সমাজ বা 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৌষ-ত্রটিগুলিকে দূর করিবার 
'জন্তই লমাজতন্ত্রবদের উৎপত্তি হইয়াছে। 

(২) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবতিত হইলে, প্রয়োজনেত্ধ অতিরিক্ত 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্বাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ৪৫- 


উত্পাদন হইতে পারিবে না, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিত] বন্ধ হইবে" 
এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হইবে। সকলে সমান স্থষোগ-স্থবিধা লাভ 
করিতে পারিলে, অভাব দারিব্য ও বেকার-সমস্তা হইতে সমাজ মুক্তিলাভ 
করিবে । 

দোষ (১) সমাজতন্ত্বাদের প্রধান ক্রটি হইল তাহার! রাষ্ট্রকে ব্যক্তি 
অপেক্ষা বড় মনে করে। সমাজতন্ত্বাদীর! রাষ্ট্রকে সর্বশক্কিমান করিয়া! ব্যক্তি- 
স্বাধীনত] সম্পূর্ণরূপে ক্ষু্ন করিবার পক্ষপাতী । কিন্তু প্ররুতপক্ষে ব্যক্তির 
জন্যই রাষ্ট, বাষ্রের জন্য ব্যক্তি নয়। মাছষই আপন প্রয়োজনে রাষ্ট্রের স্যটি 
করিয়াছে । স্বতরাং ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের হন্তের পুত্তলিক1 করিয়া তোলা 
কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। 

(২) সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তন হইলে ব্যক্তির কর্মতৎপরতা, কার্ধে উৎসাহ 
কমিয়া যাইবে । কোন বস্ব উৎপাদন করিয়া তাহার ফ্ল যদি ব্যক্তি নিজে 
ভোগ করিতে না পারে, তাহা হইলে উত্পাদনের উৎসাহ কমিয়া গিয়া 
উৎপাদন হাস পাইবে। 

(৩) তছৃপবি ব্যক্তির জীবন যদি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, 
তাহা হইলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে। কোন কার্ধে ব্যক্তির কোনরূপ 
স্বাধীনতা থাকিবে না। 

উপসংহার 2 এইজন্য অনেকে রাষ্ট্রের হস্তে ব্যক্তিজীবন-নিয়ন্ত্রণের 
দায়িত্ব অর্পণ করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া! মনে করেন। কাহারও মতে 
সমাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ প্রবর্তন হওয়া সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। তাহাদের 
মতেসমাজতন্ত্রবাদ মানুষের গ্রকৃতিবিরুদ্ধ। কারণ, মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর । 

মাজতন্্ববাদ প্রবত্তিত হইলে ব্যক্তিকে সমাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে 
১ পারে। কিন্তু এতটা স্বার্থত্যাগী হওয়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। 


৩। সমাজভন্ত্রবাদের প্রকার-্ভেদ (121157606 17511505০01 
০0০18189178) 2 

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা--বাষ্ট্প্রধান 
সমাজতগ্ত্রবাদ (5986 909০1511579), সমিতিপ্রধান সমাজতত্ত্রবাদ (98119 


90901811577), অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ (95170108115) ও মার্কসীয়, 
সমাজততন্ত্রবাদ (21181) 39001811570) | 
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(ক) রাষ্ট্রপ্রধান সমাজভন্ত্রবাদ £ রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ অন্থুসারে 
রাষ্ট্র শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কুরিবে। 
শ্রমিকর্দের কল্যাণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম অবশ্ঠকর্তব্য | 

(খ) “লমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ঃ সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্র- 
বাদীদের মতে উত্পাদন ও ব্টন-ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত না করিয়। 
শ্রমিকদের ছার] গঠিত সমিতির হস্তে স্তাস্ত করা উচিত । 

(গ) অ-রাষ্টুতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবার্দ ঃ অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে 
জনসাধারণের সমস্ত কার্ধ শ্রমিক-সজ্ঘের দ্বার৷ নিয়ন্ত্রিত হওয়! উচিত । 

(ঘ) মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাঞ্ধ 3 কার্ল-মার্কল সমাজতন্ত্রবাদদের এক নৃতন 
ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মার্কপীয় সমাজতন্ত্রবাদের তিনটি মূলস্থত্র আছে। 
প্রথমটি হইল উদ্ত্ত মূল্যের স্থজ (19015 ০ ১0105 ৬৪10০), দ্বিতীয়টি 
ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (126651015115610 [1701 
21509001) ০৫ 13150015 ) এবং তৃতীয়টি হইল শ্রেণী- 
সংগ্রাম মতবাদ (77150:5 0£ 01555-90:05616)। 

(১) উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃত্র ঃ (১) মার্কসের মতে মালিকগণ শ্রমিকদের 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়া উত্পাদত সামগ্রীর বিক্রয়লন্ধ অর্থের 
অধিকাংশই নিদেবা মুনাফা] হিসাবে গ্রহণ করে। 

(২) তাহার মতে দ্রব্োর মুল্য নির্ধাবিত হওয়া উচিত ভ্রব্-উৎপাদনের 
জন্য যে-শ্রম-ব্যয় হয়, তাহার উপর । যে-দ্রব্য উত্পাদন করিতে অধিক শ্রয- 
ব্যয় হয় তাহার মূল্য অধিক, আর যাছার উত্পাদন কম শ্রম-ব্যয় হয় তাহার 

মূল্য কম। শ্রমের পরিমাণেব দ্বারা দ্রব্যের মুল্য নির্ধ। এত 
৪ হওয়া উচিত। কিন্তু দ্রব্য উৎপাদন করিতে শ্রমিকেরা. 
তাহাই উদ্বৃত্ত মূল্য. যে-পরিমাণ পরিশ্রম করে, তাহা অপেক্ষা অনেক ক 

মজুরি তাহারা পায়। তাহাদের মজুরি ও বিক্রয় 
মূল্যের মধ্যে যে-পার্থকা, তাহাই মার্কসের মতে উদ্বৃত্ত মূল্য (981:0149 
2186) তিনি বলেন, মালিকেরা এই উদ্ছুত্ত মূল্য শ্রমিকদের ঠকাইয়। 
নিজেরা আত্মপাৎ করে। 

(৩) ইহার ফলে মালিকদিগের ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর 
শ্রমিকেরা আরও দরিদ্র হইতে থাকে । 

(৪) মার্কদের মতে এই অবস্থা খুব বেশীদিন চলিতে পারে না। কেনন 


মার্নীয সমাজতন্- 
বাদের তিনটি মূলহুত্র 


ব্ক্তিশ্বাতন্ত্রাবাদ ও সমাজতন্ত্রবা? ৪৭ 


সঞাজে ইহার প্রতিক্রিয়! দেখা দ্রিবেই। একদিন শ্রমিকর! এই সমাজ-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে । তিনি বলেন, ইতিহাস আলোচন! করিলে আমরা 
দেথিতে পাই» প্রত্যেক দেশেই এইবপ শ্রেণীভেদ বর্তমান ছিল। কিন্ত 
একদিন তাহার বিবপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, ঘাহার ফলে পুরাতন 
অবস্থার বিলোপ ঘটিয়া নৃতন অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে। 


(২) ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ঃ 


মার্কব বলেন, উৎপাদন-নীতিই সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
মান্তষের প্রধান “চেষ্টা জীবনধারণেব উপার আবিষ্কার করা। এইজন্য 
আদিমঘুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদনশক্তি আবি্কুত 
উৎপাদন-বীতিই .. হইয়াছে এবং এই উৎপাদন-পদ্ধতিই সমাজের গতি ও 
সমাজ-অভিব্যক্তিব পবিবর্তনকে পরিচালিত কবিযা আমিতেছে । সামন্ততাস্্রিক 
ভিত্তি অবস্থা হইতে ধনতাস্ত্রিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ধনতাস্থ্রিক 
অবস্থা হইতে সমাজতান্ত্রিক অবস্থাব দিকে সমাজ অগ্রসর হইতেছে। 

মাকসের মতে মধ্যযুগের রৃষিপ্রধান সমাজে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা প্রচলিত 
ছিল। পূর্বে সকল গোষ্ঠীর মধ্যে যৌথসম্পত্তি-প্রথা প্রচলিত ছিল, কাহাবও 
ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, উৎপাদিত সামগ্রী গোঠীর সকলের মধ্যে 
সমভাবে ব্টন করা হইত। কিন্ত লোকসংখ্াা-বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন গোর 
মধ্যে বিবোধ ও সংঘর্ষ বাধিতে লা।গল। এই সংঘর্ষে যাহাবা জয়লাভ 
কণ্ঠিত, তাহারা! পরাজিত গোঠীকে উত্পাদিত সামগ্রীর সমান অংশ দিতে 
রি পদ চাহিত না। পরাজিত শ্রেণীকে তাহারা দ্ারূপে নিজেদের 
্ কার্ধে ব্যবহার কৰিতে লাগিল, জমি ও উৎপাদিত সামগ্রীর 
সমর স্বত্ব বিজয়ী শ্রেণীদের হইল। এইভাবে সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের স্যষ্টি 
হয়। এক শ্রেণী জমি ও উৎপাদিত সামগ্রীর সম্পূর্ণ হ্বত্বাধিকাবী, উৎপাদন- 
বরীতির পরিচালক $ অপর শ্রেণী কেবল পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন কবিত, 
কিন্তু উৎপার্দিত সামগ্রীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। ইহার ফলে সামস্ত ও 
দাসদ্দের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। 

সেই প্রাচীন গোঠী-সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের ধনতাস্ত্রিক 
সমাজ পর্যস্ত সমাজের ইতিহাসে এই শ্রেণীবৈষম্য লাগিয়াই রহিয়াছে। 
এক শ্রেণী স্মাঞ্জের সকল সম্পদের মালিক, সমস্ত মুনাফার অধিকারী; অপর 


৪৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


শ্রেণী সর্বহারা, সর্ব-অধিকার-বঞ্চিত, কেবল দারিদ্র্য ও ছুঃখভোগেক 
অধিকারী । বর্তমান যুগে উৎপাদ্দনশক্তি-বুদ্ধির ফলে 


উৎপাদন-রীতি ও 
সমাজব্যবস্থাব উৎপাদনের বন্থল উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, কিন্ত উৎপার্দন- 
মধ্যে সংঘর্ষ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাবস্থার উন্নতি না হওয়ায় 


উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়া রহিয়াছে । বর্তমান যুগে উৎপাদদন-শক্তির এত 
উন্নতি হইয়াছে যে, সমাজের সকলের প্রয়োজন মিটাইবার মত পর্ধাঞ্ধ 
সামগ্রী সমাজে উৎপন্ন হয়, কিন্ত সমাজে শ্রেণীবৈষম্য থাকার ফলে তাহার 
সমবণ্টন হয় না। মালিকশ্রেণীর গুহে ধন পুঞ্ধীভূত হইতে থাকে, আর 
মজুরশ্রেণী প্রয়োজনমত সামগ্রীও পায় না। 

মার্কসের মতে উতপাদন-শক্তিই সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। উতপাদন- 
পদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শ্রেণীবৈষম্য লাগিয়াই রহিয়াছে । 
এইভাবে মার্কস বাস্তবকেই সমাজ-ইতিহাসের ভিত্তি বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । 
উতৎ্পাদন-ব্যবস্থাই সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি 
ইত্যাদি সবকিছুর ভিত্তি। সমাজ কোন অলৌকিক সত্তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত 
হইতেছে-_এই বিশ্বাসেব মুলে মার্কস কুঠাঁবাঘাত করিয়াছেন। এইভাবে 
মার্ক ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 

(৩) শ্ঞঙেণী-সংগ্রাম 2 

কিন্ত এই বৈষমামূলক অবস্থা সমাজে চিরস্বায়ী হইতে পারে না। 
সমাজের অন্তনিহিত বিরোধের একটা সমন্বয় হইবেই। শ্রেণীবৈষম্যের 
ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম নানা আকারে প্রকাশিত 
হইতেছে । মার্কস বলেন, এই শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্তস্তাবী পরিণতি - 
বিপ্লব, যে-বিপ্রবের ফলে অ্রমিকশ্রেণী মালিকশ্রেণীর হস্ত হইতে সমস্ত 
অধিকার ও শক্তি করায়ন্ত করিবে, মালিকশ্রেণীকে সমাজ হইতে বিলুপ্ত 
করিয়া দিবে, শ্রমিকশ্রেণীর শাসনাধিকার প্রতিষিত হইবে। শ্রমিকশ্রেণীর 

কর্তৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইলে, কোন 
শ্রেনী-সংগ্রামের ব্যক্তিগত মালিকান। থাকিবে না, সমস্তই শ্রমিক-রাষ্ 
পরিণতি শ্রেণীহীন 
নামা কর্তৃক পরিচালিত হইবে । কিন্তু এই শাসনকার্ধের উদ্দেশ্ঠয 
হইবে শ্রেণীহীন সমাঞ্জ গড়িয়া তোলা । যতদিন শ্রেণীহীন 

সমাজ গড়িয়া না উঠে, ততদ্দিনই কেবল শ্রমিক-শামনের প্রয়োজনীয়তা 


ব্যক্তিশ্বাতস্থ্যবাদ ও সমাজতম্ত্রবাদ ৪৯ 


থাকিবে । শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইঙ্গে বাষ্্রশক্তির আর কোন 
প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, শাসনব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যাইবে । উৎপার্দিত 
সামগ্রীর উপর সকলের সমান অধিকার থাকিবে, সকলের মধ্যে সমাজের 
ধনসম্পদের সমবণ্টন করা হইবে। নৃতন সমাজের একমাত্র কর্তব্য» হইবে 
সমাজের উৎপাদিত বস্তসমূহের তত্বাবধান কর!। 

মার্কসীয়. সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচন। £ 

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদে কার্ল মার্কস শ্রমের পরিমাণের উপর দ্রব্যের 
মূল্য নির্ধারণ করিতে চান। কিন্তু প্ররুতপক্ষে তাহা হওয়া সম্ভব নয়। 

১। চাহিদা অনুসারে বস্ত্র মুল্য বাড়ে কিংবা কমে। চাহিদা না 
থাকিলে শ্রমের পরিমাণ বেশী হইলেও বস্তর মূল্য বাড়ে না। মূল্য-নির্ধারণ 
আরও অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

২। ম্রারষ মানব-ইতিহাসের কেবল সংগ্রাম ও ধ্বংসের দিকটাই 
লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার গঠনমূলক দিকটাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা! করিয়াছেন। 

৩। সমাজতত্ত্রবাদের প্রবর্তনের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, প্ররুতপঞ্গে 
শ্রেণীহীন সমাঁজব্যবস্থা গড়িয়া উঠে না। পুঁজিপতিদের বিলোপ ঘটিলেও 
আর এক নৃজন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, ঘাহাকে বলা যায় পরিচালক শ্রেণী । 
এই পরিচালকশ্রেণী রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে পরিণত করে। 
উপসংহার £ 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচলন হইলেও তাহ! 
পুরোপুগ্ধি মার্কসীয় সমাজতন্ত্র নহে, একট! মধ্যপস্থা অবলম্বন করিয়াছে বল। 
চলে। তবে একথা স্বীকার করিতেই হুইবে যে, আধুনিক যুগের সকল 
বাষুষ্ সমাজতত্ত্রবাদের মূলনীতিগুলি মোটামুটি অন্থসরণ করিয়া চলে। 
মার্কলীয় সমাজতন্ত্রবাদ্দের প্রচারের ছারা শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের নিজেদের 
অধিকাঁর সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে, তাহার! সঙ্ঘবদ্ধ হুইয়! মালিকশেণীর 
অত্যাচার ও শোষণনীতিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
যুলসিন্ধাত্ত £ ূ 

ব্যক্তিশ্বাতক্াবাদ ও সমাজতন্ত্বাদ উদ্ভয়েরই দোষগুণ বিচার কর 
হইক্সাছে। এখন দেখিতে হইবে, কোম্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সমাজের 


৫৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তিদ্বাতন্থ্যবার ও সমাজতন্ত্ববার্দ উভয়ের 
সমম্ব়সাধন করিলে সমাজের প্রকৃত কলাণ সম্ভব হইতে পারে। এমন 
একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে, যেখানে ব্যক্তি নিজেকে 


বক্তিস্বতশ্্যবাদেৰ ও বিকশিত করিবার স্থযোগ পাইবে) দারিদ্র্য, অভাব- 


সমাজতম্ববাদেব অভিযোগ দুবীভূত হুইবে, ধনী-দরিপ্রে শ্রেণীবৈষম্য দূর 
রা হইবে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খল! বজায় থাকিবে, 


নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকিবে, পারস্পরিক মৈত্রীর বন্ধন 
স্থদুঢ হুইবে, সকলে সমান স্যোগ-ন্থৃবিধা ভোগ করিবে এবং ব্যক্তিস্বাতন্তর 
অক্ষুণ্ন থাকিবে। এই দ্বই বিরোধী মতবাদের সমন্বয়ের ফলেই এইরূপ আদর্শ 
সমাজ-গঠন সম্ভব হইতে পারে। 

আধুনিক বাষ্কে কেবল পুলিশী রাষ্ট্র হইলে চলিবে না, জনকল্যাণের 
আদর্শই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদদ ও সমাজতগ্ববাদ 
চারা পবম্পববিরোধী হইলেও, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য 
উভযে উভযেব ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিক চেতনাবোধ একই সঙ্গে 
উন্নতিব সহাধক জাগ্রত ও উন্নত হওয়া প্রযোজন। ব্যক্তি বা সমাজ 
কাহাকেও অতিরিক্ত প্রাধান্ত না দিয়া উভয়কেই উভয়ের উন্নতিব সহায়ক 
বলিয়! গণ্য করা উচিত। 


সমাজের জৈব প্রকৃতি 


(909০0161589 21) 00169719120) 


১। জৈব মতবাদ (0:581710 01 010£8101517710111)6025) 2 

ষে-মতবাদদ সমাজকে একটি জ'ববপে কল্পনা করে, তাহাকে জৈব ! তবাদ 
বল! হয়। এই মতবাদ্ধ অনুসারে সমাজ একটি জীববিশেষ। জীবের যেমন 
জন্ম, বুদ্ধি ও মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ উৎপত্তি, বুদ্ধি ও ধ্বংস হয়। 
হানা জীবদেহু যেরূপ অসংখ্য কোষ দ্বার] গঠিত, সমাজও সেইরূপ 
কাহাকে বলে অসংখ্য ব্যক্তির দ্বারা গঠিত। সমাজের অন্তভূক্ত ব্যক্তিরা 
সমাজদেহের কোধষবিশেষ। জীবদেহের অনুরূপ সমাজদেছেও বিভিন্ন অঙ্গ- 


প্রত্যঙ্গ বর্তমান । 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের দোষক্রটি দূর করিবার জন্ত এই মতবাদের 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদ ও সমাজতম্ত্রবাদ ৫১ 


উদ্ভব হইয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে সমাজ মানুষের চুক্তির 
নামাজিক চুক্তিবাদ ও ফলে গঠিত একটি কৃত্রিম সংগঠন। কিন্ত জৈব মতবাদীরা 
জের মতবাদ সমাজকৈ একটি জীবস্ত দেহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ফাহার 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রাকৃতিক উপাযে সংঘটিত হইয়াছে, কোন চুক্তির ফলে নহে | 

অতি প্রাচীন কালেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাজের সহিত জীব- 
প্রাচীন দার্শনিকদেব দেহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক 
মতবাদ প্লেটোর অনেক উক্তির মধ্যেও ইহার স্থত্র পাওযা! যায়। 

সামাজিক চুক্তিবাদী হবস্‌ ও কুশোও সমাজকে জীবদেহের সহিত তুলনা 
কবিয়াছেন। হবু বপিয়াছেন, সমাজ লিভিয়াথান নামে একটি সামুত্রিক 
হব সও বাশোর জন্তর ন্যায় অতিকায় ও বৃহৎ জীববিশেষ। রুশোর মতেও 
নওবাদ সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে গভীর সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। 
জীবদেহ যেরূপ বিভিন্ন অঙ্প্রত্যঙ্গের সমষ্টি, সমাজদেহেও সেইরূপ বিভিন্ন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বতমান। 

কিন্ত এই মতবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে ব্রানঙলি (91076301011) 
ও হাবার্ট স্পেনসাবের (79650562106  9061)021) হস্তে। তাহার! 
সমাজকে সপ্পূর্ণরূপে একটা জীবরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ব্লানৎ্সি 
বলিষাছেন, সমাজ নিজেই একটা পুরুষ আর গীজ] বা ধর্ম-্রতিষ্ঠান 
সমাজের স্ত্রী । হার্বারট স্পেনসারের মতে মানুষের দেহেব মত সমাজদেহেও 
বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ্নাধুমগ্ডলী, জীবকোষ ইত্যাদি বর্তমান । জীবকোষ ব্যতীত 

যেমন জীবদেহ বাচিতে পরে না, সেইরূপ ব্যক্তিকে বাদ 
রানংলি ও্থাপার্ট দ্িয়াও সমাজ হইতে পারে না। জীবদেহের মত সমাজ- 
"্পনসাবেব মতবাদ 
দেহেব পুণ্টি, বুদ্ধি ইত্যাদি হয়। সমাজের ষাতাযাত- 

যব যান-বাহনের ব্যবস্থ। ইত্যাদি জীবদেহের শিরা-উপশিরা, ন্াযুমণ্ডলী 
ইত্যার্দির অনুরূপ । জীব যেরূপ শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে 
বার্ধক্যে উপনীত হয়, সমাজেরও উন্নতি এইরূপ ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় 
জীবদবেহের মত সমাজও নানাগ্রকারের ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে এবং উপযুক্ত 
চিকিৎসার ছারা তাহাকে নিরাময় করিতে হয়। 

সমালোচনা £ এই মতবাদ সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুট। ত্রাস্ত 
খারণার স্থটি করে। 

প্রথমতঃ, ইহা! স্বীকার্ধ যে, সমাজ জীবন্ত, ইহা একটি হগ্র-বিশেষ নয়, ইহার 


৫২ সমাজদশনের রূপরেখা! 


বৃদ্ধি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বা শ্বাভাবিক। কিন্ত ইহার উপর অতিরিক্ত প্রাধান্ত 
দিলে ইহার মধ্যে মানুষের নির্বাচনের যে-অংশ আছে, তাহাকে"অবজ্ঞা করা' 
হয়। ,মানষ ইচ্ছামত তাহার শরীরের বৃদ্ধি করিতে পারে না বা শরীরের 
কোন অংশের সামাগ্ততম পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু সমাজ 
ইচ্ছামত নিজেকে পরিবতিত করিতে পারে-নিজের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন 
করিয়া আবার নৃতন করিয়া নিজেকে গঠন করিতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহ খন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই সঙ্গে তাহার শরীরে 
ক্ষয-সাধনের ক্রিয়াও চলিতে থাকে । সমাজের যখন বৃদ্ধি ও পট্টি হয়, 
তখন তাহার ক্ষয় হয় না। 

তৃতীয়তঃ, মাঙ্গষের যৌবন একবার গেলে আর ফিরিয়া! আসে না। সমাজ 
পুনঃ পুনঃ তাহার যৌবন ফিরাইয়! আনিতে পারে। 

চতুর্থতঃ, মানবদেহে প্রত্যক্ষ করিবার ও চিন্তা করিবার জন্য যেক্সপ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ আছে, সমাজের তাহা নাই। সমাজ কিছু প্রত্যক্ষও করিতে পারে না, 
চিন্তাও করিতে পারে না। সমাজ ব্যক্তির জন্ চিস্তা করে না, বাক্তিই সমাজের 
জন্য চিন্তা করে। 

পঞ্চমতঃ, মানবদেহের কোন একটি কোয যদি সমগ্র দেহের সহিত সামঞুস্য 
না রাখিয়া চলে, তাহা হইলে মারাত্মক রোগে দেহ আক্রান্ত হয়। কারণ, 
জীবকোধের একমাত্র কাজ দেহের জন্তই | কিন্তু সমজের বেলায় ব্যক্তি স্বার্থ- 
প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, কেবল সমাজের জন্য কার্য করা তাহার 
উদ্দেশ্ট নহে। 

যষ্ঠতঃ, সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ৭চরাচরিত 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা-পদ্ধতির বিনাশসাধন করিয়া নৃতন সংস্কারের, দ্বার 
সমাজের প্রভূত উপকারসাধন করিয়া থাকেন। এইজন্য গিস্বার্ট (39960) 
বলিয়াছেন £ “সমাজে ব্যক্তিই উদ্দেশ্ঠমূলকভাবে কাজ করিয়া] থাকে । আর 
জীবদেহে সমগ্র দেহই উদ্দেশ্টমূলক কাজ করে।”১ আবার ম্যাকেঞ্রির 
মতে “সমাজকে জীব বলিতে হইলে, সমাজ এমন একটি জীব, যাহা! বন 
জীব ছারা গঠিত।» সেখানে প্রত্যেক জীবেরই ত্বত্তস্ত্র জীবন আছে, সুতরাং 
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ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদ ও সমাজতগ্ববাদ ৫৩. 


সমাজের মধ্যে ছুই প্রকারের উপাদ্দানই বর্তমান-_-একটি সমাজের স্বাভাবিক 
বৃদ্ধি ও অপরটি মানুষের নির্বাচন-ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধি। 

২। জনকল্যাণের ধারণ! (1068. ০£ 001201000 50990 ) 2 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ জনকল্যাণ- 
সাধন করা। বন্ততঃ, দেশের রাজা কিংবা কর্তৃপক্ষ জনগণের কল্যাণের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে কোন 
নীতি বা আইন প্রণয়ন করিবাব পূর্বে জনসাধারণের মতামতের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া বা না-দেওয়া তাহাদের ইচ্ছাধীন। কোন কোন সময কর্তৃপক্ষ 
জনসাধারণকে তাহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য করেন, কিন্ত 
সকল সময় তাহা সম্ভব হয় না। জনমত যদি শক্তিশালী হয়, তৰে 

ৰ তাহারাও কর্তৃপক্ষকে তাহাদের দাবি মানিয়। লইতে 

বত বা মতামত গ্রাহহ করিতে বাধ্য করিতে পারে। 

এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 

হয়, তাহা সকলের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া হয না এবং তাহা 

সকলের পক্ষে কল্যাণজনক না-ও হইতে পারে। তবে একথা স্বীকার 

করিতে হইবে যে, সমাজের সকল কর্মপদ্ধতিব মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
জনকল্যাণের আদর্শ প্রচ্ছন্ন থাকে । 

বিভিন্ন মতবাদ 2 (১) কশোর মতে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে 
হইলে, সামাজিক এক্যপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে “সাধারণ ইচ্ছার” (0615915] 
আ1]1) উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এ্সাধাবণ ইচ্ছার” অর্থ হইল 

জনসাধারণের ইচ্ছা। সাধারণতঃ দেশের কর্তৃপক্ষ 
5 কর্মপদ্ধীতি অবলম্বন করিবার সময়ে 'সাধারণ ইচ্ছার+ 
দা প্রাধান্ত দেওয়! প্রয়োজন মনে করেন না। “সাধারণ ইচ্ছা 
বলিত্টে রুশো অবশ্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের মতামতকে বুঝাইয়াছেন। 

(২) কিন্তু ডঃ বোসাহ্কে (100. 8095৫700466) তাহা হ্বীকার করেন 
না। তিনি বলেন, সাধারণ ইচ্ছ! জনসাধারণের এমন একটি “বাস্তব ইচ্ছা" 
(1২০৪] 111), যাহা! ভোটের দ্বার] নিরূপণ কর! যায় না। কারণ, ভোটের 
দ্বারা ষে-মতামত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশ 
ব্যক্তির মত হইলেও সকলের যত নহে। সমাজের 
ক্কাঙ্গ কাহারও ব্যক্তিগত ইচ্ছার ছ্ার। নিয়মিত হওয়া উচিত নছে॥ 


ডাঃ বোসাহ্কের মত 
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তাহাদের মতে সাধারণ ইচ্ছার উপরে ভিত্তি করিয়াই সমাজের কাজের সিদ্ধান্ত: 
গ্রহণ কর। উচিত। 

(৩) ম্যাকেঞ্চি একটি উদ্দাহরণের হারা 'সাধারণ ইচ্ছার হ্বর্াপটি ব্যাখ্যা' 
করিয়াছেন। মনে করা যাক যে, কোন একটি পরিবারের প্রত্যেকেই পৃজার 
ছটিতে কোথাও বেড়াইতে যাইতে চায়, কিন্তু এ সম্পর্কে কাহারও সঙ্কে কাহারও ' 
মতের মিল হইতেছে না। কেহ চায় নৌকা করিয়! ভ্রমণ করিতে, কেহ চাক 
সাইকেলে ভ্রমণ করিতে, কেহ চায় পাহাড়ী জায়গায় গিয়া পর্বতারোহণ 
করিতে । যর্দি পরিবারের কর্তার ইচ্ছা! সকলে মানিয়া লয়, তাহ] হইলে 

একজনের ইচ্ছাই রক্ষা কর] হয়, অন্য সকলের ইচ্ছাব কোন 
পক মূল্য দেওয়৷ হয় না। যর্দি অধিকাংশ ব্যক্তির মতামত 

গ্রহণ করা হয়, কয়েকজনের মতামত অগ্রাহ কব] হয়, 
তাহাকে যুক্ত ইচ্ছা” (00106 11] ) বল] ষায় না। সকলে একমত হইলে 
যুক্ত ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। যদি তাহারা এমন একটি স্থান পছন্দ 
করে, যেখানে সকলের সকল ইচ্ছাই পূরণ হুইবে, সকলে এবিষয়ে একমত 
হয়, তাহ। হইলে তাহাকে যুক্ত ইচ্ছ! (10106 11] ) বলা যাইতে পারে। 

যদি আবার তাহারা সকলে এই বিষয়ে একসঙ্গে আলোচন। করিয়। এমন 
এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যাহ! কাহারও পক্ষে সন্তোষ- 
জনকও হইল না, আবার সম্পূর্ণ অসন্তোষজনকও 
হইল না-_-এইবপ ইচ্ছাকে সম্মিলিত ইচ্ছা” ( 0০০0-01701:86152 9111) বলা 
যাইতে পারে। 

এখন “সাধারণ ইচ্ছার” স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা. যাক। 
ম্যাকছ্যগালের ( 20109988]] ) মতে সাধারণ ইচ্ছা তখনই সম্ভব হয়, যখন 
কোন দল বা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি দল 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকে এবং সকলেই দলের বা 
সমাজের কল্যাণকে আপন কল্যাণ বলিয়া মনে করে (*/৯ £217605] ডা111 15 
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সম্মিলিত ইচ্ছা! 


সাধারণ ইচ্ছার সংজ্ঞা 


1085 2 00100616101 01 2 £1010]9 25 ৪. 9016 2150 10210101965 

1015 0%7 £09০0 16) 00০ £09০90 0৫ 016 €০৩,৮--740০1009£911)। 
অনেক সময় পরিবারের সকলে আলোচনা করিমা একজন ব্যক্তির: 

প্রয়োজনকে সর্বাগ্রে গ্রাধান্ট দেয় । যেমন, পরিবারে ঘি কেহ অনুস্থ থাকে, 


ব্ক্কিস্বাতন্ত্যবাদ ও সমাজতত্ত্রবাদ ৫৫ 


তাহার স্বাস্ত্যোল্নতির জন্য হাওয়া পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা? 
বেশী-_ এইজন্য পরিবারের সকলে আলোচনা করিয়া এমন একটি হ্থানে 
যাওয়া স্থির করিল, যে-স্থান অসুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে 
রা ইচ্ছাব অন্ুকূল। অন্যান্ত সকলেই দি তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা 
পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে সানন্দে সম্মতি দেয়, তবে এই 
ইচ্ছাকে সাধারণ ইচ্ছা (36176151 %/111) বলা যাইতে পাবে। স্বতরাং 
সাধারণ ইচ্ছা কেবলমাক্র সকলের মতামত নহে, ইহ] এমন একটি সিদ্ধান্ত, 
যাহা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আলোচন! কবিয়া, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা ত্যাগ করিযা 
সর্বলম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। কাজেই "সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে দুইটি 
জিনিস থাকা চাই। প্রথমতঃ, সকলের একত্র আলোচন] ) দ্বিতীয়তঃ, সকলের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিযা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা। এইজন্য ম্যাকেঞছি 
বলিযাছেন, “সাধারণ ইচ্ছা” তখনই সম্ভব হয়, যখন দলের অন্তর্গত সকলে 
আলোচনা করিয়া এমন এক সিদ্ধ/স্তে উপনীত হয়, যেখানে দলেব অন্তর্ভুক্ত 
সকলের মতামত গ্রাহা করা হয় এবং মতের পার্থকাকে দলের ইচ্ছাব 
অধীনে একীভূত করা হয়। 
সমালোচনা £ রুশে। মনে করিতেন, এই সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে কোন 
তুল-ত্রান্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার মত আমরা ঠিক বলিষা 
মানিতে পারি না। কারণ, সাধাবণ ইচ্ছ।র মধ্যে তুল- 
টা ভ্রাস্তির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে । তবে অন্যান্তরূপে 
গৃহীত সিদ্ধাস্ত অপেক্ষা ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা অনম্বীকার্ধ । 
কিন্ত ইহ্টুর অপর একটি দিকও বিবেচনার যোগ্য । 
প্রতে।ক ব্যক্তিরই বিভিন্ন মতামত আছে। একজনের ইচ্ছা অপরের 
ইচ্ছান্ট সহিত মিলে না। যেমন, রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ-পরিচালনার ব্যাপারে 
জনসাধারণের মধ্যে মতদৈধ দেখা যায়। এইসকল পরম্পববিরোধী মতবাদ 
কি একটি সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে একীভূত হওয়া সম্ভব? 
৪১২৯৬১০০১৬৭ যর্দি বা তাহা সম্ভব হয়, এবং সকলেই সাধারণ 
ইচ্ছাকে মানিয়! লইতে স্বীকৃত হয়, তাহ] হইলেও সেই 
“সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তির নিজন্ব পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা 
বিসর্জন দিতেই হয়। তাহার ফলে দল বা সমাজকে ব্যক্তির উর্ধে 
স্থান দেওয়! হয়, ষেন সমাজের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব, ব্যক্তি জন্তু 
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সমাজের অস্তিত্ব নয়। ইহাতে সমাজের যাহ! প্রকৃত উদ্দেশ্ত, তাহা নষ্ট 
হইয়! যায়। 

আবার, একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতামত মূর্থ ও অল্পশিক্ষিত 
অনেৰ্‌ ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান । 
সাধারণ ইচ্ছা এইজন্য ডঃ বোসাহ্কে (01. 7092150060) বলিয়াছেন ষে, 
সকলেরই কল্যাণ- সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে কেবল সকলের সম্মতি থাকিলেই 
০0500 চলিবে না, তাহা সবসাধারণের কল্যাণকারী হওয়] চাই। 

সাধারণ কল্যাণ (0:02010901) £০০) 2 পূবে লোকের ধারণ। ছিল যে, 
যে-কাজের দ্বারা অধিকসংখ্যক লোকের অধিক স্থখ উৎপন্ন হয়, সেই 
কাজহ সকলের পক্ষে কল্যাণজনক। 

কিন্ত এই মতবাদের কতকগুলি অস্থবিধা আছে। কারণ, ইহার দ্বার! 
“সাধারণ ক্ল্যাণ সম্পর্কে ভুল ধারণার স্ট্টি হয়। পুবে বধিত পরিবারের 
উদ্দাহরণটি দ্বারা সাধারণ কল্যাণের ধারণা স্পষ্ট হইবে। যথা- ছুটি 
পরিবারের সকলেই কামনা করে) কারণ, ইহ] সকলের পক্ষেই প্রয়োজন । 
ইহাতে পরিবারের সকলেরই উপকার হইতে পারে, অথবা একজন 
বা কয়েকজন, যাহাদের ছুটির প্রয়োজন বেশী, তাহাদের উপকার হইতে 

পারে। ছুটির দ্বারা যতখানি উপকার হইবে আশা 


আদর্শ সমাজের 
উদ্ে্ সর্বসাধারণের করাগিয়াছিল, ততখানি না হইলেও আমরা ধরিয়া লইতে 
কল্যাণ কর! পারি যে, উপকৃত হইবার আশাতেই ছুটির দিন কামনা কব! 


হইয়াছিল। এমন কি, যদি কেবল একজন ব্যক্তির জন্যও 
ছুটি কামনা কর! হয়, তথাপি তাহাকে “সাধারণ কল্যাণ” বলা যাইতে পারে । 
কারণ, সকলেই ইহা কামন! করিয়াছিল এবং সকলেরই ইহাতে উপকার 
হয়। আদর্শ সমাজে সকল কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই 4০010310012 
£০০৭৮ বা সর্বসাধারণের কল্যাণ। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন্‌ কাজকে 
জনসাধারণের কল্যাণকর কাজ বলা হইবে? একই কাজের দ্বারা সকলের 
কল্যাণ না-ও হইতে পারে, কিন্তু শ্পিনোজ (9010929) বলিম্পাছেন £ 4০ 

1)161550 £0900 25 00100001) 60 2]1 2100 211 1095 
৬ রর €018]]5 63105 10৮ অর্থাৎ সর্বোচ্চ কল্যাণে সকলেরই 

কল্যাণ হয়, সকলেই ইহা ভোগ করিতে পারে। এইজন্তই 
যে-কাজে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়, তাহাকে “সাধারণ কল্যাণ বা 


ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ ও সমাজতঙ্ছবাদ ৫৭ 


4০002000০০৭” বলা হয়। সমাজে প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
সর্বসাধারণের কল্যাণ করা । যেমন, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, খাছ্য-সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শাস্তি ও শৃঙ্খলা-বক্ষার ব্যবস্থা, স্কুল, কলেজ, 
হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণের বাবস্থা প্রভৃতি কার্ষের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের 
কল্যাণ করা এবং সকলেরই ইহাতে কল্যাণ হয়। | 
এখন ্সাধাবণ ইচ্ছা" ও “সাধারণ কল্যাণের' মধ্যে সামগ্ুশ্তবিধান করা 

প্রয়োজন । “সাধারণ ইচ্ছার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সবসাধারণের কল্যাণ 

কর] এবং যাহাতে সর্বসাধারণের কলাণ হয়, তাহাতেই 
সাধাবণ ইচ্ছা ও সাধারণ ইচ্ছার সম্মতি আছে মনে করিতে পারা যায়। 
নাধাব্ণ কল্যাণ 

এইজন্ত “সাধারণ ইচ্ছ।” না বলিয়! কেবল “সাধারণ কল্যাণ, 
কথাটি ব্যবহার কবা যাইতে পারে । যে-কাজের দ্বারা সকলের কল্যাণ হয়, 
তাহাই সাধারণ কল্যাণ । সাধারণ কল্যাণ সকলেই ভোগ করিতে পারে, 
ইহার উপরেই জাতির তথা সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে।* 


* ব্যক্তিম্যাতন্ত্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞার জন্ত যথাক্রুমে ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা ভ্রষটব্য। 


তৃতীয় অধ্যায় 
গামাজিক গোষ্ঠী ও দামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রাতিন্ঠান 


(39019] 01:0099 270 50018] [17961606101259) 


১। সমাজের কাঠামে। (90006581501 61০ 5901665) ৪ বুহন্তুর 
অর্থে সমাজ বলিতে সমগ্র মানব-সমাজকে বুঝায। কিন্তু সমাজের অন্তর্গত 
কুত্রে ক্ষুদ্র অনেক গোষ্ঠী বর্তমান থাকে, যাহাদের মধ্যে ভাষা, ধর্মে, শিক্ষা, 
জীবনযাত্রাীব পদ্ধতিতে অনেক প্রকারের বিভিন্নতা বর্তমান। 
সমাজের এই-সকল ক্ষুদ্র অংশকে সামাজিক গোষ্ঠী 
বলা হইয়া! থাকে। সমাজ সামাজিক গোষীগুপি অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, 
স্থমংবদ্ধ ও দীর্ঘকালস্থায়ী। তবে তাহাদেব মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নাই, 
তাহাদের পার্থক্য কেবল পবিমাণের । 

মান্থুষ তাহাদ্দের বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধন করিবার নিমিত্ত এই-সকল গোষ্ঠী 
গড়িয়। তোলে । ম্যাকাইভার মনে করেন, সমাজেব অন্তর্গত প্রত্যেক গোষ্ঠী 
সমাজের এক-একটি অঙ্গবিশেষ। সুন্দর ও উন্নত জীবনযাপন করিবার 
নিমিত্ত মাস্থষ এই-সকল গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে । এই-সকল গোষ্ঠীব মাধ্যমে 
যে-সকল স্বখ-গ্নবিধালাভ হয়, তাহ গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকলেই সমানভাবে 
ভোগ করিতে পারে । সমাজের এই-সকল গোঠগীব গঠন সম্পর্কে ম্যাকাইভূ 
স্ন্দর একটি নক্শ! তৈয়াবি করিয়াছেন। তাহার মতে 
গোঠীর ভিত্তি হইল 'ম্বার্থ' (1102550 বা সুযোগ-সুবিধা । 
তিনি বলেন, "স্বার্থই মানষকে কর্মে উদ্দীপিত করে এবং সমাজেরও ভিত্তি 
হইল “সাধারণ স্বার্থ (00101701), 117651556)1 কাজেই মানগষের বিভিন্ন 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী গভিয়া উঠিয়াছে এক প্রত্যেক গোষ্ঠীর পিছনে, 
কোন-না-কোন প্রকারের স্বার্বোধ আছে। পরপৃষ্ঠায় ম্যাকাইভার্-বনিত, 
স্বার্থের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দেখানে৷ হইল। 


সমাজ ও গোষঠী 


স্বার্থ ই গোষ্ঠীর ভিত্তি 


সামাজিক গোহী ও সামাজিক অনুষ্ঠান বা' প্রতিষ্ঠান ৫৯ 
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ম্যাকাইভার স্বার্থকে প্রধানতঃ ছুইভাগে ভাগ করিযাছেন, থা_-(১) মুখা 
ও (২) গোৌণ। মুখা স্বার্থের উদ্দেশ্ঠ প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থ কামনা কবা, আর 
গৌণ স্বার্থে উদ্দেশ্য পবোক্ষভাবে স্বার্থ কামনা করা। তিনি মুখ্য 
স্বার্থকে আবাব দুইভাগে ভাগ করিযাছেন, যথা__(৩) সাধাবণ ও (9) বিশিষ্ট। 
সাধারণ মুখ্য স্বার্থের উদ্দেশ্য সকলের জন্য স্বার্থ কামনা করা। এই 
প্রকারের মনোভাব হইতে ক্লাব, জনহিতকর সঙ্ঘ, 
বিভিন্ন ঁকারের মুখ্য সাহায্য-সমিতি ইত্যাদির স্ত্টি হয়। বিশিষ্ট স্বার্থের 
স্বার্থ হইতে বিভিন্ন 
স্তন গডিযা উঠে উদ্দেশ্য কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বার্থলাভ। বিশিষ্ট স্বার্থ 
আবার (৭) শরীর-সম্পকীঁয় ও (৮) মানস-সম্পকীয়--ছুই 
প্রকারের হইতে পারে। শরীর-সম্পর্কীয্ বিশিষ্ট স্বার্থকে আবার (১২) যৌন- 
সম্পর্কীয় ও (১৩) যৌন-সম্পর্কবিহীন স্বার্থ_-এই ছুই ভাগে ভাগ করা যাষ। যৌন- 
সম্পকীয় স্বার্থ হইতে গড়িয়! উঠে বিবাহ, পরিবার, আত্মীয়তা ইত্যাদি । আর» 
যৌন-সম্পর্কবিহীন দ্বার্থ হইতে গড়িয়! উঠে কৃষি-সঙ্ঘ, শিল্প-সঙ্ঘ, স্থাস্থ্া-সঙ্ঘ, 
ইত্যাদি। মানস-সম্পকীঁয় ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে তিন প্রকারের প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিতে পারে £ (১৪) বৈজ্ঞানিক, শিক্ষামূলক ও দার্শনিক । এই ধরনেক 


৬৩ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে স্থুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্ালয় ইত্যাদি । (১৫) সৌন্দর্যমূলক 
ও ধর্ম-বিষয়ক স্বার্থ হইতে গড়িয়। উঠে চিন্রকলা-প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান, 
নাট্য-সক্ব, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদি ; (১৬) ক্ষমতা-বিষয়ক ও সম্মান- 
বিষয়ক স্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে এমন-সব জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান, 
যাহার মাধ্যমে মানুষ ক্ষমতার অধিকারী বা সম্মানের অধিকারী হইতে পারে। 
গৌণ স্বার্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-€৫) অর্থনৈতিক 
ও (৬) রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক স্বার্থ হইতে ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি 
ইত্যার্দির উদ্ভব হয়। (৬) রাজনৈতিক স্বার্থ তিন প্রকারের 
275 হইতে পারে £ (৯) বাণিজ্য-সম্পর্কীয় স্বার্থ, (১০) দলীয় 
গড়িয়া উঠে স্বার্থ ও (১১) নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ । বাণিজ্য-সম্পক্কীায় 
স্বার্থ হইতে বাষ্ ও বাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ, যথা__মিউনিসি- 
প্যালিটি, কর্পোরেশন ইত্যাদির স্থ্টি হয়। দলীয় স্বার্থ হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল গড়িয়া উঠে? নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ হইতে কতকগুলি বিশেষ 
প্রকারের সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে, যেমন--করদাতাদের সঙ্ঘ (]২৪৮০-95615+ 
455001801079)। 
হ্তরাং দেখা যাইতেছে যে, সজ্ঘ বা সামাজিক গোঠী বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির 
ভিত্তি হইল কোন-না-কোন প্রকারের স্বার্থবোধ। কিন্ত যে-ন্বার্থের উপর ভিত্তি 
করিয়! সামাজিক গোষী বা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে, কেবল সেই 
না স্বার্থের মধ্যে সঙ্ঘ সীমাবদ্ধ থাকে না, যেমন-_রামকৃষঃ 
থাকে না মিশনের ভিত্তি ধর্মবিষয়ক স্বার্থ হইলেও ইহা কেবল ধর্ম- 
কার্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্তান্ত সমাজসেবামূলক 
কার্ধেও অগ্রণী 'হুইয়া থাকে । আবার যৌনসম্পর্ক-বিহীন ব্যক্তিগত গোঠীরও 
অর্থনৈতিক স্বার্ধ থাকিতে পারে । এক কথায়, গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ স্বার্থ হইতে উ 
হইলেও সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর প্রকৃতিও পরিবতিত হইতে ধার 
ম্যাকাইভার-বরণিত স্বার্থের শ্রেশীবিভাগের সহিত হব্‌হাউসের (77০৮- 
[০5৪০) শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য আছে। হুবহাউনের মতেও সকল গোষ্ঠীর 
ভিত্তি মূলস্বার্থ (০০-11)001550 1 এই হ্বার্থ আবার 
বিজ (১) আত্মকেন্দ্রিক, (২) পর-কেজ্জিক ও (৩) বন্ধ-কেন্তি ক. 
এই তিন প্রকারের হইতে পারে। হুবহাউস মনস্তাত্বিক 
ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই সমাজ-সংগঠনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
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কিন্ত এইভাবে স্বার্থ ও স্বার্থোডভুত গোঠীকে সর্বদা পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা 
যায় না। তবে ম্যাকাইভাবরের পরিকল্পনার বারা সমাজের কাঠামো সম্পর্কে 
বা সমাজের অন্তভূন্ত গোষ্ঠী সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ করা যাইতে পারে। 
২। সামাজিক গোষ্ঠীর প্ররূৃতি ও শ্রেণীবিভাগ (165৯ 780016 
8170 10151580179) 5 
গিস্বারট সামাজিক গোঠীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ত্বাহার মতে কতকগুলি ব্যক্তি যখন একটি 
ত্বীকৃত সংগঠনের মাধ্যমে পারম্পরিক কার্য করে, তখন 
তাহাকে সামাজিক শোঠচী বলা হয় (“4 5০০181 
£1000 15 8 ০0119061010 0৫ 11011001215 1100219.001175 01 ৪৪:০1 
06171: 01701 160081915916 500006816”), যথা--পরিবার, রাজনৈতিক 
দল, ক্রিকেট-ক্লাব অথবা বিশেষ কোন সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদি । ইহারা ভিন্ন, 
ভিন্ন সামাজিক গোঠী, বিভিন্ন স্বীকৃত সংগঠনের মাধ্যমে মিলিত হয় এবং 
যে-উদ্দেশ্টে তাহারা মিলিত হয়, তাহ! সাধন করিবার জন্য তৎপর হয়। 
গিস্বার্ট আবার সামাজিক গোষ্ঠীর সহিত আধাআধি গোঠী বা প্রচ্ছন্ন 
গোষীর (38951 £:0019 01: 70966106181 1০9) পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। 
যে-জনসমষ্টি কোন স্বীকৃত সংগঠনের অন্ততূক্তি নয়, তাহাদিগকে সাম্রাজিক 
গোষ্ঠী বলা ঘায় না, তাহারা আধাআধি গোষ্ঠী। আধা- 
আধি গোষ্ঠীর মধো সামাজিক গোঠীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য 
বর্তমান থাকিলেও তাহা কোন স্বীকৃত সংগঠনের অস্ততুক্তি নয় বলিয়াই 
তাহকে সামাজিক গোঠী হইতে পৃথক করা হইয়াছে । একটি আধাআধি 
গোষ্ঠীর উদাহরণ লওয়া যাক। বাংল! দেশে যত শিক্ষক আছেন, তাহারা 
স্টলেই এক গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত। কিন্তু যতক্ষণ পর্বস্ত তাহারা কোন ন্বীকৃত 
সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত না করেন, ততক্ষণ 
আধাআধি ও তাহাদিগকে আধাআধি গোঠী বলা হয়। আধাআধি 
0098 গোঠী ইচ্ছা করিলেই সামাজিক গোীর পর্ধায়ভূক্ত হইতে 
পারে। শিক্ষক-সম্প্রদায় মিলিত হইয়া তাহাদের দাবি-দাওয়া স্থগ্রতিচিত 
জন্ত যখন '411 96108691105201)6755 4959০180101 নাম দিয়! 
একটা হ্বীকৃত সংগঠন গড়িয়া তুলিলেন, তখন ত্রাহাবা সামাজিক গোঠীর 
পর্ধায়তুক্ত হইলেন। 


সামাজিক গোঁঠী 


আধাআধি গোষী 


৬২ সখাজদর্শনের বূপরেখা 


এইভাবে নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্ত বিভিন্ন সামাজিক গোঠীর হ্যহি 
হয়, যথা শ্রমিক-সজ্ব, বাবসায়ী-সংসদ, শিক্ষক-সম্মেলন ইত্যাদি । স্মাধারণতঃ 
বার্থ ই সামাজিক যখন জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার আশঙ্কা দেখ! দেয়, 
গোঠীব ভিন্রি তখন তাহার] এইরূপ সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি- 
দাওয়া স্থপ্রতিঠিত করিবার চেষ্টা করে, আবার জনকল্যাণের আদর্শে উদ্ধদ্ধ 
হইয়! সমাজসেবা! করিবার জন্যও নানাপ্রকার সংগঠনের হ্্টি হয়। 
ম্যাকাইভার আবার ব্যাপক অর্থে “স্বার্থকে” দুইভাগে ভাগ কবিয়াছেন £ 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (01100215220 960010915)1| যেসকল 
বস্তর শিজন্ব মূল্য আছে এবং তাহার জন্তই তাহাদের কামনা করা! 
হইয়! থাকে, তাহাদিগকে প্রাথমিক স্বার্থ বলে, যেমন- স্বাস্থ্য, ইন্ত্রিয়- 
সম্ভোগ, প্রজনন, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে 
প্রাথমিক স্বার্বোধ আছে। ইহাদের নিজস্ব মৃপ্য আছে 
বলিয়! ইহাদের কামনা করা হয়, অন্ত বস্ত-লাভের উপায় হিসাবে ইহাদের 
কামনা! কবা হয় না। 
আর, যে-পকল স্বার্থ অন্ত স্বার্থ-লাভের জন্ত কামনা করা হইয়া থাকে, 
তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্বার্থ বলা হয়, যথা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
স্বার্থ । ইছাদেরই জন্য ইহাদের কামনা করা হয় ন।, 
অন্তান্ত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে লোকে অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক স্বার্থ কামনা করে। 
এই ছুই প্রকারের স্বার্থ ছাড়া আব এক প্রকাবের স্বার্থ আছে, তাহাকে 
মধ্যবতী বা অগ্তবতা (11705100601, 1162+6950) 
রে বা অগ্তব্াঁ বলা যাইতে পারে। মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তী স্বার্থের মধ্যে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকারের দ্বার্থভাবই ব্তর্ঘন, 
যথা-_-জনহিতকন্ন সঙ্ঘ, সাংস্কৃতিক সজ্ঘ ইত্যাদি । এই-সকল সঙ্ঘের মাধ্যমে 
লোকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকারের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। 
গিন্সবাগ (15918) বিভিন্ন প্রকারের মূলম্বার্থের (1২০০৫-):০1:2560) 
তিনটি বিভাগ করিয়াছেন, যথা--(১) জৈবিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা, অর্থাৎআহার, 
নিদ্রা, পোশাক-পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করা; (২) শ্নাষের 
শর গরত্লো সহিত বন্ত্গতের বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্কের ফলে যে- 
প্রয়োজন দেখ! দেয়, তাহা সিদ্ধ করা, যথ1--ধক নির্মাণ, গৃহ- 


প্রাথমিক স্বার্থ 


মাধ্যমিক স্বার্থ 
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নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, (৩) মানুষের সহিত মানুষের পারস্পরিক 
সম্পর্কের ফলে যে-সমন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, উহার পূরণ করা, ষথা--যৌন- 
সম্পর্কের ব্যবস্থা করা, নিবাপত্তার ব্যবস্থা কর৷ ইত্যাদি। 

৩। সামাজিক গোষ্ঠীর ত্রণীবিভাগ £ স্বার্থই দি লামাজিক 
গোগির ভিত্তি হয়, তবে এই-সকল স্বার্থের উপর নিভ'র করিয়া সামাজিক 
গোষঠীরও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে, ষথা__ ৃ 

গোঠ্ী (09079) 


গরাথমিক মধ্যর্ব্তী রর অন্তর্বর্তী মাধ্যমিক গোষ্ঠী 
(010177815) (173621077501805) (92০01709815) 
ষে-গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সভ্যদের পরস্পরের 
সহিত মুখোমুখি পবিচয় থাকে, তাহাকে প্রাথমিক গোঠী 
বল! হয়, ধেমন,__ ক্লাব, কলেজের ছাত্র-ইউনিয়ন ইত্যা্দি। 
ইহাতে সভ্যদের মধ্ো সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্পর্ক থাকে বলিয়া ইহাকে মুখোমুখি 
গোষ্ঠীও (8৪০০-০০-৪৪০০ ০01১) বলা যাইতে পারে। 
আর, যে-গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত সভ্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের বন্ধন নাই, 
কেবল পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান, তাহাকে মাধ্যমিক গোী 
(560০0700915 (10012) বলা হয়, যেমন,রাজনৈতিক 
দল, বিরাট জনতা, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি | 
গোষ্ঠীর প্রভাব ই সমাজেব উপর প্রাথমিক গোঠীর প্রভাব খুব বেশী। 
এই-স্ককল প্রাথমিক গোষ্ঠীর সভ্যবা অধিকাংশ সময় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য 
ছাডাই কেবল গল্প করিবার জন্যই মিলিত হয়। কিন্তু এই গল্প-গুজব, আলাপ- 
অষ্ট্রলাচনার মাধ্যমে তাহার] অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারে। সভ্যবা 
পরস্পরের কাছ হইতে ' প্রয়োজন-মত সহানুভূতি, উৎসাহ, , উদ্দীপন, 
আত্মবিশ্বাম ইত্যাদি লাভ করিয়া থাকে । তাহাদের 
মাস পরম্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাবটি খুব প্রবল হয়। 
সভ্যদের জীবনের আদর্শগঠনে, চরিজ্রের দৃঢ়তা-অর্জনে, 
জীবনের উন্নতি-লাভে প্রাথমিক গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচণা বথেষ্ট সহায়ত৷ 
করিয়া থাকে । পারম্পরিক সহযোগিতার ভাব এত প্রবল থাকে যে, তাহার! 
নিজেদের বিভিন্নতা তুলিয়া যায়, সকলের মধ্যে একাত্মতার ভাৰ জাগ্রত হয়, 


প্রাথমিক গোষ্ঠী 


মাধ/মিক গোঠী 


৬৪ সমাজদরশনের রূপরেখা 


'আমরা' বলিয়! তাহারা! নিজেদের এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করে । জীবনকে 
আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার প্রাথমিক ভিত্তি হইল এই মুখোমুখি 
বা প্রাথমিক গোষঠী। 
আলার, প্রাথমিক গোষীর মধ্যে যদি সমাজবিদ্রোহী মনোভাব জাগ্রত হয় 
বা তাহারা যদি অসপথে পরিচালিত হয়, নীচস্তবের কার্ধকলাপে লিপ্ত হয়, 
তাহ1 হইলে সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে । অনেক 
প্রাথমিক গোঠীর ষড়যন্ত্রের ও অসতকার্ধের স্ত্রপাত মুখোমুখি গোঠীর 
হি আলাপ-আলোচনার মধ্যেই হয়। 
মাধ্যমিক গোঠীগুলি প্রাথমিক গোঠীর তুলনায় অনেক বেশী বিস্ৃত। 
সেইজন্য মাধ্যমিক গোষীব সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা অর্জন 
করিতে পারে না, অনেক সময় তাহাদের মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয়ও থাকে না। 
তাহাদের সম্পর্ক পরোক্ষ ও বাহা। সমাজের উপর 
সাধ্যসিকগোরীর মাধ্যমিক গোষঠীর প্রভাব প্রাথমিক গোীর তুলনায় 
অনেক কম। সভ্যদের জীবনের উপরেও এইন্বপ গো্ঠী 
খুব বেশী প্রভাববিস্তার করিতে পারে না। 
এই-মকল গোষঠী ব্যতীত আর একপ্রকার গোষ্ঠী আছে, যাহাকে মধ্যবতাঁ 
বা অন্তর্ব তা গোঁ্ঠী (117621006019866 0:000193) বলা যায়। ইহাদের 
মধ্যে সম্পর্ক মাধ্যমিক গোষ্ঠীর তুলনায় বেশী, আবার প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় 
কম। সেইজন্য ইহাদিগকে মধ্যবর্তা বা অন্তবর্তী গোষ্ঠী 
০4 বলা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা, পুলিশ-নাগরিক--ইহার। 
অন্তর্বতাঁ গোষ্ঠীর অন্ততূ্ত। ইহাদের পরম্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক না 
থাকিলেও ইহারা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তর £ সংগঠনের দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব অন্দরে 
গোঠীর গৃঠনকে চারিটি স্তরে ভাগ করা যায়। 


গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তর 








ও | | | 
(১) অস্থারী গ্লো্ঠী (২) শ্বল্পকালম্থায়ী গোষ্ঠী (৩) দীর্ঘকালস্থায্ী গ্োঠী (8) চিরস্থায়ী গোষ্ঠী 


স্বতঃস্কর্তভাবে যে-গোষ্ঠীর আবিভণব হয়, তাহার! প্রথম স্তরে পড়ে, 
যেমন- রাস্তারজনত]। ইহারা হঠাৎআবিভূ্ত হয়, আবার হঠাঃভাঙ্গিয়াষায়। 


সামাজিক গোঠী ও সামাজিক অনুষ্ঠান ব! প্রতিষ্ঠান ৬৫ 


যে-নমন্ত গোষ্ঠী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন বিশেষ উদ্দেশ্ট্ে 
বকরের গড়িয়া উঠে, তাহারা দ্বিতীয় স্তরে পড়ে, যেমন__-কোন 
গোষঠী কলেজের ছাত্র-ইউনিয়ন। ইহাদের স্থায়িত্ব প্রথম স্তরের 
তুলনায় বেশী। সভ্যদের ইচ্ছানহুসারে এই-সকল গোষ্ঠী 
গড়িয়া উঠে। আবার তাহাদের ইচ্ছানুসারে ভাঙ্গিয়] যায়। 
তৃতীয় স্তরের গোঠীগুলি সভ্যদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, তাহাদেব 
সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, যেমন--শ্রমিক-সংসদ, শিক্ষা- 
(৩) দীর্ধকাল-স্থায়ী 
গবোঠী সমিতি, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি। ইহাদের স্থায়িত্ব দ্বিতীয় 
স্তরের গোষ্ঠী অপেক্ষাও বেশী। 
চতুর্থ স্তরে পড়ে সেই-সকল গোষ্ঠী, যাহার! চিরকাল-স্থায়ী, কোনক্রমেই 
ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, য্থা গ্রাম, শহর, রাষ্ট্র 
ইত্যাদি। 
গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাগ ঃ$ গোঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে বন্ধনের 
(০০০৫3 ) অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গোষঠীগুলিকে আরও ছুইভাগে ভাগ 
করা যায়-_অন্তর্গোর্ঠী ([0-019175 ) ও বহিগোগঠা 
উর ্ (09-০009905 )। অন্তগোৌষ্ঠীর মধ্যে কাহার ও বিরুদ্ধত। 
না] করিশেও “আমরা”ভাব প্রবল থাকে, যথা ছাত্র- 
ইউনিয়ন। আর, বহিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্ঠের সহিত বিরুদ্ধতা করিবার সময় 
'আমরা?-ভাব প্রবল হইয়] উঠে, যথা-_রাজনৈতিক দল। 


(9) চিবস্থায়ী গ্রোষ্ঠ 


৪1 জামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (9০০181 71750650003 ) £ 


?[1561605010155 212 5509101151)90 2180 75001196ণ. £01005 01 
1০198০25111 025০7) 50০12] 10611)89--10801%21 

সামাজিক ব্যক্তিদের মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত সম্পর্কের আকারকে 
প্রতিষ্ঠান বা “11506001079 বল হয়। যে-সকল সামাজিক সম্পক 
অনুষ্ঠানের সংজ্ঞা সম্প্রদায়ের অন্তত সকল ব্যক্তির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে, কেবল সেই-দকল সম্পর্কেই [950086107, বলা যাইতে 
পাবে। 

17909010725 বলিতে সাধারণতঃ আমরা কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইয়) 
থাকি, যেমন-_ স্কুল, কলেজ ইত্যার্দি। কিন্তু ম্যাকেঞ্চি বৃহত্তর ও লহ্বীর্ণ 


৬৬ সমাজদর্শনের বূপবেখা 


'র্থে 105060001-এর ছুইরকম বূপ দিয়াছেন। তীহার মতে বৃহত্তর অর্থে 
বাষ্্, ভাষা, শিক্ষা ধর্ম ইত্যাদিও সামাজিক [10561096100 ; কি্তী সৃষ্কীর্ণ 
শ্ষর্থে রাষ্ট্রকে [0500000 বপা যায় না। লোকসভাকে [175000001 
বলা ষায়। শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি [77961680107 নহে , স্কুল, গীর্জা ইত্যাদি 
[17500001001 তবে তাহার মতে বাষ্টু ও লোকসভা, 
শিস শিক্ষা ও স্ুল, ধর্ম ও গীর্জার মধ্যে পার্থক্য গুণের নহে, 
শনুষ্ঠানকে বুঝায়, পবিমাণের। এই-স্কল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাজে এঁক্য- 
এ বুঝায় স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু তাহার মতে 
ভাষাই সমাজের প্রধান [07500800121 কারণ, ভাষা 
ব্যতীত মানুষে-মান্ুষে একাা-স্থাপনের কল্পনাও করা যায় না। সমাজের 
উপর ভাষার প্রভাব এত বেশী যে, ইহার দ্বারা সমাজে 
28 যেমন এক্য স্থাপন করা যায়, আবার ইহাই এক্য- 
প্রতিঠায় ভীষণ বাধা হুষ্টি করিতে সক্ষম ; সুতরাং 
ভাষা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান । 
গিস্বার্ট মনে করেন যে, 1150169001)৯ কোন প্রতিষ্ঠান নহে। তিনি 
[1)506006101-এর নিয়শিখিতরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন £ 
“ব্যক্তি সহিত গোঠীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত কতকগুলি 
স্থায়ী ও অনুমোদিত কার্ধপ্রণালীকে [75063001) বলা 
হয়।” তাহার মতে [0561606100)কে সমাজের অথবা 
সজ্ঘের প্রতিনিধি বলা যায়। তাহারা হইল সমাজের চাকা, সমাজের 
কার্ধকে ঠিকমত চালাইবার যন্ত্শ্বর্ূপ, সামাজিক জীবনের ভিত্তি। « স্বতরাং 
[05009007 বলিতে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিকে বুঝাইয়াছেন। তবে 
প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার কর্মপদ্ধতিকে পৃথক করা যায় না, তাহারা ধক ও 
অভিন্ন। 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত আছে; কর্মপন্ধতি বা 
[5501050101) হইল সেই লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়। পরিবারকে ঘদি 
প্রতিষ্ঠান বলা হয়, বিবাহ-প্রণালী তাহার প্রধান [15065610781 


গিসবাট-এর মতবাদ 


পপ পপ পপ সস আসত আপ পপ | আস | সপ 


(১) [08616509205 819. 95081] 26560 8৪ 09:21) &00. %0960690. £02008 ০? 
0:০০8007:9 £০%901108 &0০ 191561908 9৪690 1001510000819 &00 £1:0008,++ 
-_ 0918 


সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাঞ্জিক অনুষ্টান বা প্রতিষ্ঠান ৬৭ 


এইরূপ কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পুজাপদ্ধতি, আচার-অন্ষ্ঠান ইত্যাদিকেও 
[756600100 বলা হয়। রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও 
অনুরূপ কথা বল! যাইতে পারে। দলের নিয়মাবলীকে 
তাহার 17750160001, বলা যায়। তবে প্রতিষ্টান ও 
তাহার কার্ধপ্রণালী অভিন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠানকেই [185060602 বলা হয়। 

প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সম্পর্ক £ 

(১) প্রতিষ্ঠান সমাজজীবনকে গড়িয়া তোলে, আর অনুষ্ঠান তাহাকে 
জীবন ও কর্ধতৎপবতা দান করে। (২) প্রতিষ্ঠান হইল বস্ত, আর অনুষ্ঠান 
হইল তাহার আকার ও পদ্ধতি। (৩) মানুষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
বে ও জীবনধারণ কবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম করে । 

যদ্দিও প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, তথাপি 
উভযের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও আছে। প্রতিষ্ঠান স্থিতিশীল (906০) এৰং 
অনুষ্ঠান গতিশীল (৫5720010০) বলিয়া সমাঞজজতত্বের সহিত অনুষ্ঠানেরই 
গভীর সম্পর্ক । 

৫| প্রথা কাহাকে বলে? (৬1086 23 00360120 ? ) ৪ 

ম্যাকাইভার বলেন : “প্রথা হইল সমাজের কতকগুলি স্বীকৃত রীতি- 
নীতি, যে বাতিনীতি অনুনারে সমাজের অন্তভূক্তি ব্যক্তিবা খাওয়া-দাওয়া, 
প্রথা হইল সমাছেব. পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, খেলাধুলা! করা৷ ইত্যাদি 
অনুমোদিত কার্ধ সম্পাদন করিয়া থাকে ।”১ কাজেই প্রথা বলিতে 
বা সমাজের অন্তমোদিত নিয়মাবলীকে বুঝাইয়। থাকে এবং 
পমাজেরঞ্ব্যক্তিদের এই-সকল নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হয়। প্রথাকে না 
মানিষা! বাক্তির উপায় নাই, সামাজিক এতিহ্ মনে করিয়া পোকের। 
বংশঙ্লটা্পরাহ্ক্রমে এই-সকল সামাজিক প্রথা মানিয়! চলে, ব্যক্তির নিজন্ব 
স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে মেইখানে বিসর্জন দিতে হয়| খাওয়া, পরা ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু- 
সমাজের ও মুসলমান-সমাজের প্রথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা আছে। প্রত্যেক 
সমাজের ব্যক্তিরা তাহাদের নিজন্ব প্রথাকে সম্মান ও মান্ত করিয়া থাকে । 

কিন্তু প্রথা কেবল সমাজের স্বীকৃত নিয়ম নহে, তাহাকে সমাজের 


প্রতিষ্ঠান ও তাহার 
কর্নপদ্ধতি অভিন্ন 


(১) 09১০০70 10%7 ০৪ 99090 9৪ 4606 &৩০০06৩৫ আ5৪ 20. 8০901027009 
থা2০]) %51)800) 00920082801 & £:০০) 79102 1570081797 806৪, 66 900 11300 
৭0988 %00 70127, %00 £900915117 0855 610977059]509*”  -118%0852 


৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


শাসনও (52170010175 ) বলা চলে। সমাজের এই শাসন আইনসম্মত ন; 
হইলেও ইহার প্রভাব আইন অপেক্ষাও বেশী। আইনে কখনও ছাগ-মাংস 
ভক্ষণ কর] হইবে, কি গো-মাংস ভক্ষণ কর] হইবে, বা কি 
উপায়ে খাগ্য প্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে, বা সমাজে কাহাকে 
শ্রদ্ধা করিতে হইবে, কি উপায়ে শ্রদ্ধ! গ্রদর্শন কব হইবে 
--এই-সব ব্যাপাবে কোন নির্দেশ নাই। কিন্তু এই-সকল কার্ধে সামাজিক 
প্রথার শাসন সকলকেই মানিয়৷ লইতে হয়। ৬বিজয়া দশমীর পরে হিন্দুরা 
যদি গুরুজনদের গ্রণাম না করে) বা বন্ধুদের আলিঙ্গন না করে, তবে সমাজে 
সে অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়। মুপলমানের] যদি তাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ 
করে, তবে সমাজের চক্ষে সে অত্যন্ত হেয় হইবে সন্দেহ নাই। এইজন্ত 
সামাজিক প্রথা অনুসারে লোকেরা তাহাদের সকল কার্ধ সম্পাদন 
কবিষা থাকে । 

প্রথার মধ্যে তিনটি উপাদান বর্তমান আছে, যেমন--(১) অভ্যস্ত 
প্রক্রিয়া, (২) সামাজিক শাসন ও (৩) আদর্শগত মুল্য। সামাজিক প্রথ'! 
পালন করিতে কবিতে ইহ] অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু ইহাং 
সামাজিক ও আদরশমূণক দিক আছে বলিয়া! সাধারণ 
অভ্যাসেব (18516) সহিত ইহাকে এক করা যায না। 
সাধারণ অভ্যাস ব্যক্তিগত, সামাজিক রীতি নহে, ইহাতে 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকে ন]। কিন্ত প্রথা হইল সামাজিক বীতি। প্রথা পালন 
করিতে লোকে বাধ্য হয় (/00056010) 15 2 [51:12 10 70117057781) 
10 1101) 1506615.৮--৬৬ ০5061002101 )। সামাজিক অনুমোদন ছাডাও 
প্রথার একটা আদর্শগত মৃশ্য আছে। কোন একটা আদশকে কেন্দ্র করিয়াই 
বিভিন্ন সামাজিক প্রথা গভিয়। উঠে। 


প্রথা হইল 
সামাজিক শাসন 


প্রথাব তিনটি 
উপাদান 


৬ অনুষ্ঠান ও প্রথা € 12096160607) 8100. 00510107 ) 2 


পার্থক্য ঃ অহ্ঠান ও প্রথার মধ্যে গুণেব পার্থক্য না থাকিলেও 
পরিমাণের পার্থক্য আছে। 

(১) প্রথা হইল সমাজের একটি অভ্যন্ত ও অনুমোদিত আচরণ, যেমন-- 
বাড়ীতে কোন অতিথি আসিলে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জালানো। একটি গ্রথা। 
সামাজিক প্রথা ভঙ্গ করিলে লোক অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। 


সামাজিক গোষী ও সামাঞ্জিক অনুষ্ঠান ব! প্রতিষ্ঠান ৬৪ 


(২) অহ্থষ্ঠানও একপ্রকার সামাজিক রীতি । তাহার বাধ্যৰাধকত প্রথ। 
অপেক্ষাও প্রবল। 

(৩) অনুষ্ঠান প্রথা অপেক্ষা আরও নৈব্যক্তিক, স্বতঃস্ফুর্ত। ইহার 
মাদর্শগত মূল্য আরও বেশী। 

(৪) সমাজে অনুষ্ঠানের বিস্তৃত স্বীকৃতি আছে, সমাজের পক্ষে প্রথা 
মপেক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অধিক। বিবাহবূপ অনুষ্ঠান সমাজের 
সকলকেই পালন করিতে হয়। ইহার সামাজিক ন্বীকৃতি ও আদর্শগত 
মূল্যের পরিমাণ প্রথা অপেক্ষা বেশী এবং সমাজের উপর ইহার প্রভাবও 


অসীম। 
৭। অনুষ্ঠান ও সঙঘ (173067600 ৪50 48950018650) 2 


4৯1 25500120101) 15 2 ££:00]9 01 5090191 0০1175 1০19020 €0 0176 
20606 05 60০ 8০6 6056 0795 00959585501 108৬০ 11056160120 1) 
00021001) 20 01817159.0101) 10) 8. 1০৬7 00 52০0111)6 ৪. 500196 
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এক বা একাধিক স্বার্থসিখির জন্য কতকণগুপি ব্যক্তি খন একত্র হুইয়! 
কোন সংগঠন গড়িয়া! তোলে, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বল] হয়, যেমন- পরিবার, 

স্কুল, কলেজ, চার্চ ইত্যার্দি। গিক্সবার্গের মতে “সামাজিক 
5 কোন গোঠী বা দল খন এক বা একাধিক 
উদ্দে্ট-স।ধনের নিমিত্ত একই সংগঠনের মাধ্যমে পরস্পবের সঙ্গে সম্পকিত 
হয়, তখন্জ তাহাকে সঙ্ঘ বল। হয়।” কাজেই সঙ্ঘকে সম্মিপিত সংগ্ঠনও 
বলা যায়। 

সঞ্জের সহিত অনুষ্ঠানের কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য আছে। সঙ্ঘ হইল 
একটি দল বা গোষ্ঠী (8০), আর অনুষ্ঠান হইল তাহার আকার 

(89:0)। অনুষ্ঠান হুইল সামাজিক ব্যক্তিদের মধ্যে 
রি অনুমোদিত ও স্বীকৃত সম্পকের আকার (15005610175 

৪1০ 36201151190. 2100 75009151520. 011295 ০0£ 
[6180101251710.৮), যেমন-_বিবাহ একটি অনুষ্ঠান । বিবাহরূপ অনষ্ঠানের ছারা 
ছুইটি নরনাবীর মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক সমাজের স্বীকৃতি ও অনুমোদন 
লাভ করে। 


৭৩ সমাজাশনের রূপরেখা 


কিন্তু সঙ্ঘ ব্যতীত অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতে পারে না, যেমন--বিবাহরূপ' 
অনুষ্ঠান সংঘটিত হইবার জন্য প্রয়োজন হয় পরিবারের ও ধর্ম-প্রতিট্ীনের । 
ঁ শিক্ষারূপ অনুষ্ঠান সাধিত হয় শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, 
টে অনুষ্ঠানের যেমন-ম্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্ভালয় ইত্যাদি । কাজেই 
সজ্ঘের মাধ্যমেই অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। এইজন্য সঙ্ঘ ও 
অনুষ্ঠানকে পৃথক করা যায়। সঙ্ঘমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান 
আছে। | 
সমাজ কিন্তু এই-সকল সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহা! অপেক্ষা, 
অনেক ব্যাপক । 
৮। - বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান, 


(৬৪1005 5025 0£ 90০18] 19961091010) 2 


সমাজে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের উদ্দেশ্ত 
বিভিন্ন, কর্মপদ্ধীতিও বিভিন্ন । 

উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অহ্থসারে ম্যাকেঞ্ি সামাজিক প্রতিষ্টানগুলিকে 
নিয্ললিখিত কয়েকটি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন £ 


(ক) গঠনমূলক অনুষ্ঠান ব। প্রতিষ্ঠান (5০1278056. [177500- 


£89209) £ পরিবারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যায়। 

ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য শিশুদের শারীরিক ও মানসিক 

ডি গঠনে সহায়তা করা, তাহাদিগকে বৃহত্তর পরিবেশের 
| উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা। 


(খ) অর্থ নৈতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (ছ:0019017710- 
[05610000188) 3 জীবন-গঠন অপেক্ষা জীবন-রক্ষাই ইহাদের প্রধান দেশ । 
ইহারা আমাদের জীবনের উত্ভিদব্ৎ বা বর্ধনশীল দিকের (৬০£০0:৮০ 
86605) উপর বেশী প্রাধান্য দেয়। মানগষের অতি প্রয়োজনীয় খাচ্, 

পানীয়, আশ্রয় ইত্যাদির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অবশ্ত 
ইহারা জীবনরক্ষার প্রয়োজন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের। শিল্প ও বাণিজ্য 
ব্যবস্থা করে 

আমার্দের আরও অনেকপ্রকার প্রয়োজন মিটাইয়! থাকে / 
কারখানা, বাজার, বন্দর, পোতাশ্রয় ইত্যাদ্দিকে এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠান বল: 
যাইতে পারে। 


সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান ৭১ 
(গ) বর্বর অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (89:817০ 17550010103) 2 


যে-সকল প্রতিষ্ঠান আমাদের €জবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ কবে, 
তাহাদ্দিগকে বর্বর প্রতিষ্ঠান বলা হয়। মানুষের অধিকাংশ কাজের মধ্যে 
জৈবিক আবেগ তৃপ্ত হয়। ম্যাকেঞ্রি বলেন, ভালবাসা ও 
্বন্ব মানুষের প্রধান জীব-বৃত্তি। খেলাধুলা, শিল্পকলা 
ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়া মাহুষের 
জৈবিক বৃত্তির প্রাধান্ত দেখা যায়। শিশুর খেলাধুলা হইতে আরম্ভ করিয়া 
যুদ্ধ পর্বস্ত সর্বত্রই ভালবাসা ও দন্ব_-এই ছুই প্রবৃত্তির খেলা চলিতে থাকে । 
সুতরাং ইহাদিগকে বর্বর প্রতিষ্ঠান বল যাইতে পারে। 


(ঘ) সরকারী অনুষ্ঠান ব1 প্রতিষ্ঠান (0305 210071776156  117561- 


€5010155) 2 


ইহার! জৈবিক 
প্রযোজনমাধন করে 


এপর্যন্ত যে-সকল বিভিন্ন প্রতিষ্টানের কথ! বল! হইয়াছে, তাহাদের সংযত ও 
স্থশৃঙ্খলিত না করিলে তাহাদের প্স্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। ফলে 
সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবে। মানুষ যেহেতু বিচার-বুদ্দিশীল জীব, 
সেইহেতু কেবল জেবিক বুত্তির চরিতার্থতার দ্বারা বা দৈহিক প্রয়োজন 

মিটাইয়! মানুষ সন্তষ্ট হইতে পারে না। মানুষ চায় উন্নত, 
রি সংহত জীবনযাপন করিতে । সেইজন্যই সকণ সমাজেই 

বাষ্টী এই-সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া মাজে 
শান্তি ও শৃঙ্খল] বজায় রাখে । বাষ্টের নেতা বা নির্বাচত শাসকবৃন্দ আপন 
বাজোল্প স্বাতন্ত্য বজায় রাখেন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিয়মানুবত্িতা রক্ষা করেন, 
আইন প্রণয়ন করেন, বিবাদ-বিসংবাদের বিচার করেন। এইভাবে রাষ্ট্র একটি 
প্রশ্টিষ্টান হইয়] দাড়ায় । রাষ্ট্রের আইন সকলে মানিতে বাধ্য, ন1 মানিলে রাষ্ট্র 
তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। এইজন্ত সামরিক শক্তির প্রয়োজন রাষ্ট্র 
পক্ষে খুব বেশী। 


() সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (0016015] 1775065- 
10108) 2 | 


বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দারাই মান্য চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। 
মান্গষের জীবনের লক্ষ্য পূর্ণতা-গ্রাপ্ধি, স্থতরাং কেবল দৈছিক ও জৈবিক 


৭২ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 


প্রয়োজন মিটাইয়াই মাজষ সন্ধষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার প্রয়োজন এমন 
সব প্রতিষ্ঠানের, যাহারা তাহাকে জ্ঞানের আলো দান করিবে, তাহার বিচার- 
রত বুদ্ধির উতৎকর্ষসাধন করিবে, তাহার চরিত্র-গঠনে পাহাষ্য 
বন্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ. করিবে, যাহাতে সে তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যের দিকে 
রা এক্য অগ্রসর হইতে পারে। খেলাধুলার প্রবৃত্তিকে বিভিন্ন 
: কলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিবার দিকে মোড ঘুরাইয় 
দিলে মানুষের হুক্ম অনুভূতিগুলি জাগ্রত হয়, চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয। ১০1০17087০2 9০9০1665, 4১0561০0100) ইত্যাদিকে এইজন্য 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ইহার! বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন করে। 
ইহাদের গভীর উদ্দেশ্য সমাজে এক্য স্থাপন করা, বিভেদ দূর করা এবং 
আন্তর্জাতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা করা। 


সমাজের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান ঃ ইহা ছাডাও সমাজের অস্তভূ্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া ও এই-সকল 
সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, যথা_ 
(১) ঘৌন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া! বিবাহ-বপ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হুইয়াছে; 
(২) এই সম্পর্ককে নিয়শ্থণ করিবার জন্য পরিবারের উদ্তৰ 
রা হইয়াছে, কারণ, বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠান পরিবার সংক্রাস্ত 
উদ্ভব নিয়মাবলীব ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়) (৩) জনসমাজ বা 
সম্প্রদায়ের অস্ততূ্তি ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ কবিবার জন্য বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান, যেমন-_ 
বাষ্টু সংগঠিত হইয়াছে, (৪) ধর্মীয় বিশ্বাস, যাহার প্রভাব সমাজের উপর 
অসীম, তাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য গীর্জা বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান গভিয়া উঠ্রিয়াছে। 
স্থতরাং সমাজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হইল পবিবার, রাষ্ট্র 

ও গীর্জা বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান | ূ 


৯। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া (11565150000 ০£ [5560100010189) 2 


ম্যাকেঞ্ডি বলিয়াছেন, আমরা যতই বলি না কেন, মান্ছষ এখন ও 
বিচার-বুদ্ধিশল জীব হুইতে পারে নাই, বরং আমাদের বলা উচিত-_ 
মানুষ এমন এক জীব, যাহারা বিচার-বুদ্ধিশীল হইতে চেষ্টা করিতেছে । তাহ! 
না হইলে মানুষে-মান্গষে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে এত বিরোধিতা আমর! 


সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাঞ্জিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান ৭৩ 


দেখিতে পাই কেন? এই বিরোধিতার প্রধান কারণ মানুষ এখনও প্রকৃত 
বিচার-বুদ্ধিশীল হইতে পারে নাই বলিয়া জীবনের বিভিন্ন 
১ দিকের মধ্যে সমম্বয়সাধন করিতে পারিতেছে না। 
কবিতে পাবিলেই এইজন্ত ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নীতিবোধের কোন সম্পর্ক দেখা 
জিনা উন্নতি যায় না। জীবনের সকল দিকের মধ্যে সমন্বয়সাধন 
করিতে পাবিলেই প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্টানে বিরোধ দূরীভূত 
হইবে, উচ্চতর জীবনধাপন কবা সম্ভব হইবে। বিচ্ছিন্ন দ্রিকগুলির সমস্বয়- 
সাধনেব চেষ্টার পরিণতিই হইতেছে সভ্যতা বা 01115901017 | এই সভ্যতার 
বিকাশ গ্রাম অপেক্ষা শহরেই বেশী দেখা যায। কিন্ত শহরের জীবন নানা 
কারণে অস্বাস্থ্যকর হুইয়া উঠে বলিয়! রুশো শহর অপেক্ষা নরলতর স্বাধীন 
জীবনযাত্রার কথা বলিয়াছেণ। 
কিন্ত কশোকেও শ্বীকার করিতে হুইয়াছে যে, বর্তমান সভ্যতার ক্রটিগুলি 


দূর করিতে হইলে আরও উচ্চস্তারর সভ্যতার প্রয়োজন। 


 ্পসপস্পপসপিসপা পালি 


পরিবার (2156 80002] ) 


১। পরিবার কাহাকে বলে? (7015510106০ 65০ 78177115 12 
সর্মাজে যতগুলি অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান আছে, পরিবার তাহাদের অন্যতম । 
কারণ, সমাজের স্ুত্ত্পাত হয় পরিবারের দ্বারা । ৮102 90011510085 
0201190 2.5 2 ১9০19] 03510000  001515011)6 0: 0192 010 02001069 1061 
115115 100101772115 11) 00০ 58002 1)21010261018 ৮710) 0196. 01 10)015 
ড৮010)21) 01 01)110161) 01১90 12৮০ 15581060 017 27028: €০ ৮০ 
50101066250 161 0186 1021162.] 018101)৮, 
পরিবার হইল এমন একটি স্বীরূত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে এক বা 
একাধিক পুরুষ এক ব। একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত একই 
বাসস্থানে দাম্পত্য-সম্পর্কে সম্পকিত হইয়া সম্তানাদিক 
সহিত বসবাস করে-_যে-সন্তানাদি দাম্পত্য-সম্পর্কের ফলে জন্মগ্রহণ করিযাছে, 
অথবা দাম্পত্য-সম্পর্কের সহিত কোন-না-কোন প্রকারে সম্পকিত হুইযাছে। 
সাধারণতঃ যখন কোন পুরুষ ও নারী একসঙ্গে একই বাসস্থানে বিবাহিত 
জীবন-যাপন করে, তথনই পরিবারের স্থত্রপাত হম্ব। কোন কোন দেশে একই 
পরিবারের মধ্যে স্বামীব মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতিও থাকে । আবার, 
কোন কোন সমাজে ভূত্যেরাও পরিবারের অন্ততুক্তি বলিষ। গণ্য হইয়া থাকে । 
ইংরাজী 20115 শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে রোমান 48800]105, কথ: 
হইতে, যাহার অর্থ "গৃহের ভৃত্য, আর 4£92771179? কথার অর্থ “ভূৃত্যের সমষ্টি”, 
যাহারা একই গৃহে কাজ কবে। স্থতবাং 4৪101]5” বলিতে তাহাবা, ভত্যেব 
সমস্তিকেই বুঝাইত। পরে এই ধাবণা পরিবত্তিত হইয়া 20115 বলিতে 
কেবল ভূত্যদের বুঝাইত না, সেই সংসারে যাহার্্ বাস 
৫০ পে করিত, তাহাদের সকলকে গৃহকর্তার সম্পত্তিবূপে গণ্য 
করা হইত। আধুনিক কালে পারবার বলিতে ভৃত্যদের 
আমর] তাহার মধ্যে গণ্য কবি না এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকেও 
গৃহকর্তার সম্পত্তি বলিয়া মনে করি না। এইভাবে পারিবাবিক গঠনের ও 
পরিবারের ধারণার নানারূপ পরিবর্তন হওষা সত্বেও পরিবারের মূলভিত্তি 
যাহা, তাহা অপরিবর্তনীয়ই আছে। স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী 
প্রভৃতির সকলের মধ্যে স্মেহ-ভালবাসার সম্পর্ক পাৰিবারিক জীবনের ভিত্তি ॥ 


পরিবারেব সংজ্ঞা 


পরিবার ৭৫: 


ম্যাকাইভার পরিবার বলিতে এমন একটি দলকে বুঝাইয়াছেন, 
যাহার] সন্তানের জন্ম ও লালন-পালনের জন্য স্থনির্দিই ও স্থায়ী যৌন সম্পর্কেক্ণ 
দ্বারা সম্পকিত হয়।৯ স্বতরাং পরিবারের মধ্যে নিষ্নলিখিত গুণগুলি থাকা 
চাই, যেমন--(১) যৌন সম্পর্ক (70201081619 001591)1 ), (২) বিবাহ- 
অন্রষ্ঠান (৪. ৫0:09 0৫ [70871711966 ), যাহা দ্বার! যৌন সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃতি 
বা অনুমোদন লাভ করে, (৩) নাম-করণের ব্যবস্থা অথব! 
রি বংশগণনার পদ্ধতি (৫ 5550210॥ 0%6 17070218019 0010 
11৮01116 2150 2 10)009 0৫ 12015073116 095021)0), 
(৪) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (50276 ০০0101710 0:05131077) যাহা'সম্তানাদির 
লালন-পালনের জন্য একান্ত প্রয়োজন, (৫) একটি বাসগৃহ (৪ ০০121001: 
17901990018), যেখানে পবিবারস্থ সকলেই একত্র বাস করিবে। 
দেশ-কাল অন্থসারে এইসকল গুণ নানা আকাব ধারণ করিতে পারে 
যেমন, যৌন সম্পর্কের ব্যাপাবে কোন কোন সমাজে এক 
সরদার বিবাহ, কোথাও বহুবিবাহ-গুথ] প্রচলিত আছে । বিবাহ- 
অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নান! দেশে নানা গকারের। বংশ- 
গণনার পদ্ধতি কোন দেশে পিতৃবংশ অনুসারে হইয়। থাকে; কোন কোন 
দেশে হুইয়] থাকে মাতৃবংশ অন্গসারে | বাসস্থান সম্পর্কে কোন দেশে নিয়ম 
আছে যে, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে বাস করিবে, আবার কোন দেশের 
নিয়ম-শ্বামী শ্ত্রীর বাড়ীতে বসবাস করিবে এবং মায়ের বংশাহুসারে 
সন্তানের বংশ গণনা কবা হইবে। এইভাবে নানা দেশের পানা ব্যবস্থ। 
হইলেও পরিবারের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বত্রই বিদ্যমান। 


ট ২ পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (10190100652 1569 0216 
0£ 06 6901] ) 2 

পরিবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা! কর। হইতেছে £ 

(ক) বিশ্বজনীনত্ব (01155158115 ) £ পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্ব- 
কালে পরিবার বর্তমান ছিল এবং আছে। স্থতরাং পরিবার একটি বিশ্বজনীন 


প্রতিষ্ঠান । 


১4009 18091] 78 ৪ £০০0 267090 07 ৪ 89: 76186197051 ৪0209160615 
02991898220. 9100071708 ৮০ 70205108107 6139 07190269610) 00 007021708370£ ০£ 
013701670.---11:80159] 


"৭৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 


(খ) উন্তয়সম্পর্কবি শিষ্ট (31196651571) : জৈবিক দিক হুইতে বিচার 
করিলে দেখা যায় যে, সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি হইল পরিবার-_স্বামী, স্ত্রী ও 
সম্তানাদি। পরিবার আবার দুইদ্দিক-বিশিষ্ট হইতে বাধ্য-_মাতার দিক ও 
পিতার দ্বিক। মাতা ও পিতা উভয়েরই সম্তানাির প্রতি সমান কর্তব্য 
রহিয়াছে, সম্ভানেরাও মাতা ও পিতা উভয় দিক হইতে উত্তরাধিকার লীভ 
'করিয়া থাকে । 

গে) আবেগময় ভিত্তি (00700010081 89515) £ দৈহিক প্রবৃত্তি ও 
মানসিক আবেগ-__-ইহারাই হইল পরিবারের ভিত্তি । যৌন আবেগ নর-নারীকে 
পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করে। তাহ] হইতে প্রেম, ভালবাসা, সন্তানের 
আকাজ্কা প্রভৃতি জাগে । এই-সকল আবেগের ফলে পবিবারের উদ্ভব হয়। 

(ঘ) গঠনমূলক প্রভাব (দ9109652 1[)902105 ): মানগষের 
জীবনের উপর পরিবারের প্রভাব অসীম । পরিবারের মধ্যে আমর! জন্মগ্রহণ 
করি, পরিবারের মধ্যেই শৈশব ও ঠৈশোরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 
করি। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের মধ্যেই শুরু হয়। পরিবারেব 
প্রভাব এড়ানো সারাজীবনেও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মান্ষের চারিত্রিক 
গঠন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরিবারের উপর নির্ভর করে। 

($) সীমিত আকার (1.1771560 515০) £ সামাজিক গোঠীগুলির 
মধ্যে পরিবার ক্ষুদ্রতম গোষী। কারণ, মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী ইত্যাদি 
নিকটতম আত্মীয়দের লইয়াই পরিবার গঠিত হইয়া থাকে । স্থতরাং 
পরিবারের আকৃতি সীমাবদ্ধ । 

(চ) সামাজিক গঠনের মূলকেজ্দ (0০1690 09516101210 


036 5০০18] 900806012) £ পরিবার সমাজের কেন্ত্রস্থল। কতকগুলি 
পরিবারের সমট্টির দ্বারাই সমাজ গড়িয়া উঠে। এইজন্য পরিবারকে সমাজে ব 


মূলকেন্দ্র বলা যায়। 
(ছ) পরিবারের ব্যক্তিদের দায়িত্ব ( 7২559025101115 ০£ 0৩ 
[0610515০0৫6 6112. 180311% ) £ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্তব্য 
পালন করিতে হয়। পরিবারের প্রতি সকলেরই একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। 
(১) মাহ্ুষ প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য যুদ্ধ করে, বহু স্বার্থ বিসর্জন দেয়, এমন 
কি, মৃত্যুবরণও করে? কিন্তু পরিবারের জন্ত সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে 
পরিশ্রম করিতে হয়। (২) গৃহ-কর্তাকে পরিবারের সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন 


পরিবার ৭৭ 


করিতে হয়। এই দায়িত্ব হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। নিজের স্থখ- 
স্থবিধার কথা ভূলিয় গিয়া তাহাকে অন্থান্ত ব্যক্তির সুখ-সৃবিধার কথা, ভরণ- 
পোষণের কথা চিন্তা করিতে হয়। (৩) গৃহকক্রীকেও অবিশ্রাম অপরের কথা 
চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের সেবা করিতে হয়। (৪) সন্তানাদিবও পরিবারের 
উপর যথেষ্ট কর্তব্য থাকে । এক কথায়, সকলকেই সকলের জন্ত চিন্তা কবিতে 
হয়। তবে তাহার! এই কাজকে কেবল কর্তব্য বলিয়! মনে করে না, অত্যন্ত 
আনন্দের সহিত পরস্পরের সেব। করিয়া]! থাকে । 

(জ) সামাজিক বিধিনিয়ম (99০18] 7২০0186010195 )2 পরিবার 
সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন। সামাজিক বিধিগুলি সকল পরিবারকেই 
পালন করিতে হয়। 

বিবাহ-সম্পর্কায় ব্যাপারে পরিবাণকে সামাজিক নিয়ম মাণিতেই হয়, 
সত্রী-পুকুষ নিজেরা ইচ্ছামত কিছু করিতে পারে না। যদিও নানাদেশের 
বিবাহপ্রথা নানা প্রকাবের, তবু৪ যে দেশের যে-পদ্ধতি, তাহা সেই দেশের 
লোকদের মানিতেই হয়। 

আধুনিক যুগে অবশ্য দেখা যায, সামাজিক বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করিয়] 
নারীর] স্বাধীনভাবে বিবাহ করে, কিন্তু সেই বিবাহও সমাজ-অস্মোদি৩ নৃতন 
এক পদ্ধতির বিবাহ । সুতরাং সমাজের নিয়মকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে 
না। বিবাহ-বিচ্ছেদের বেলাযও স্বামী-স্ত্রী স্বাধীণ নহে, সমাজেব অধীন । 
তাহাদের উভযের সম্মতি থাকিলেও সমাজ-অন্রমোদিত পদ্ধতি ব্যতীত 
তাহাদের মধ্যে বিচ্ছে হইতে পাবে না। 

(ঝ) পরিবারের স্থায়িত্ব ও অস্থাঘিত্ব (10 021:0091)07)6 2170 
€6101001815 109601 ) 2 সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পন্রিবার স্থায়ী ও 
বিস্ধনীন হইলেও অস্থাধিত্ব ইহার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
ব্যক্তির সমস্ত জীবন ধরিয়া] পরিবার এক অবস্থায় থাকে না। (১) সাধারণতঃ 
ব্যক্তি যখন বয়ঃপ্রাঞ্ধ হয়, বিবাহ করে, তখনই পরিবারের শুরু হয়। (২) 
সম্তানাদির জন্ম ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবাবেরও পরিবর্তন হইয়৷ থাকে । 
তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের নিবিভতাও সর্বদ1 একরূপ থাকে না। (৩) সন্তানের! 
যতদিন পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে, ততদিন পরিবার খুব স্সংবদ্ধ 
থাকে । কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বদ্ধু-বান্ধবের 
সংখ্যা বাড়িতে থাকে, মাতাপিতার উপর আকর্ষণ কমিয়া আসে, তাহার! 


৭% সযমাজদর্শনের রূপরেখা 


আরও বুহত্তর সামাজিক গোঠীর সভ্য হয়। (৪) লেখাপডা! বা চাকরির জন্য 
পরিবার হইতে অনেক সময় তাহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে হয়। (৫) 
আবাব, তাহাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পরিবারেব ভাঙ্গন ধরে, আবার 
নৃতন নৃঠন পরিবারের উদ্ভব হয়। পারিবারিক সম্পর্ক তখন বিপরীত আকার 
ধারণ করে, বৃদ্ধ পিতামাতা তখন সম্তানেব উপর নির্ভরশীল হুন। (৬) আবার 
বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বুদ্ধি পাইলে পরিবারে স্থায়িত্ব অনেক শিথিল হইয়! 
আসে। €৭) বন্ধাত্ব ও পরিবারে স্থায়িত্ব ন্ঈ কবে। বিবাহের ফলে সন্তান 
দন্মগ্রহণ না! করিলে অনেক সময় পরিবারে ভাঙ্গন ধরে, ম্বামী-সত্রীর মধ্যে 
বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ও দেখা দেষ। 

ইহা হইতেই বুঝা! যায় যে, যদিও পবিবার সমাজের একটি অতি ক্ষুত্র 
প্রতিষ্ঠান, তবু সমাজের উপব ইহাব প্রভাব অন্ান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় 
অনেক বেশী । 


৩। পরিবারের শ্রেণী-বিভাগ (75963 ০£ £810115) 2 যদিও 
পরিবার বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান, অর্গাৎ সকল সমাজে সকল কালে পরিবার বর্তমান 
ছিল, আছে এবং থাকিবেও, তবুও পরিবাবেব গঠন সর্বত্র একরূপ নয। বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন প্রকাবের পরিবার দেখা ষায়। নিম্ষে বিভিন্নপ্রকার পরিবারের 
একটি তালিকা দেওয়া হইল। £ 


পরিবার (ঢ81001]15) 
০৫252 
হা 
এক-বিবাহকাপী বহ-াববাহকারী 
11৬] 01089009089) (00195907005) 
। 
| | 
বহু-পত্বীক বহ-স্বামিক 
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(ক) যৌন জম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া পরিবারকে 
দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ ষখাএক-বিবাহকারী ও ব্হুবিবাহকারী। 


ছং 


পরিবার ৭৯ 


এক-বিবাহকারী পরিবারে একজন স্বামী ও একজন স্ত্রী সারাজীবন ধরিয়া 
একজ্র বাস করে। বহু-বিবাহকারী পরিবার আবার 
চা ছুই প্রকারের হইতে পারে-বছ-পত্বীক ও বহু-হ্বামিক । 
পরিবাব যখন একজন স্বামী বহু স্ত্রী লইয়া! স"্পার করে, তখন সেই 
পরিবারকে বহ্ু-পত্বীক পরিবার বলে, আর একজন স্ত্রী 
সখন বন্ধ স্বামীর সহিত ঘর করে, তখন সেই পবিবার হয় বহু-স্বামিক পরিবার । 
বহু-পত্তবীক পরিবারে সকল পত্বী স্বামীর সঙ্গে একই বাসস্থানে বাস 
করিতেও পারে, আবার পৃথকভাবে অবস্থান করিতেও পারে। পত্বীবা ষদি 
পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে, তবে প্রত্যেক পত্বী 
একটি পৃথক পরিবারের স্থ্টি করে এবং একজন পিতাই 
এই-সকল পরিবাবের কেন্দ্রন্বদপ হন। 
বহু-স্বামিক পরিবারে একজন স্ত্রী যদি তাহার সকল স্বামীব সঙ্গে একই 
বাসস্থানে অবস্থান করে, তবে একটি পরিবাঁবেব স্থষ্টি হয। কিন্ত যদি স্বামীর 
পৃথক পৃথক বাপস্থানে অবস্থান করে, তবে স্ত্রী তাহার নিজের বাডীতেই বাম 
করে এবং তাহার স্বামীরা পৃথক পৃথক সময়ে তাহার 
সহিত বসবাস করে। বনু-স্বামিক পরিবারে মাতাই 
বিভিন্ন পরিবারের কেন্দন্বদপ হন এবং সন্তানের! মাতাব সহিত বসবাস করে 
এবং মাতাব বংশ অনুসারে সন্তানদেব বংশ গণনা করা হইযা থাকে । 
নিম্নে এক-বিবাহকাবী, বহু-পত্বীক ও বনু-স্বামিক পরিবারের বিভিন্নতা 
একটি নকশার সাহায্যে দেখানো হইল : 


নু পতীক পবিবাব 


বহ হ্বামিক পবিবাব 





বঝহু-স্বামিক পরিবার 


এক-বিবাহকারী পরিবার 


৮০ সমাজদশনের রূপরেখা 


এইখানে প্রত্যেকটি ত্রিকোণ এক-একটি পৃথক পরিবারকে বুঝাইতেছে। 
পত্বীরা যদি পৃথক বাসস্থানে অবস্থান করে, বনহ্ুপত্বীক পরিবারে পিতাকে 
কেন্ত্র করিয়া! বিভিশ্ন পরিবারের সৃষ্টি হয়, আর বহু-স্বামিক পরিবারে 
স্বামীরা যদ্দি পৃথকভাবে অবস্থান করে, তবে মাতাকে কেন্দ্র করিয! বিভিন্ন 
পরিবারের স্থটি হয়। 
বহু-স্বামিক পরিবার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে-__সহোদব-ভ্রাতৃক 
ও অ-সহোদর-ভ্রাতৃক। স্বামীরা যদি সকলে সহোদর ভ্রাতা হয, তবে 
সহোদর-ত্রাতৃক পরিবার হয়। আর স্বামীদের মধ্যে যদি 
পল কোনরূপ বক্ত-সম্পর্ক ন! থাকে, তাহা হইলে অ-সহোদর- 
অ সহোদর ভ্রাতক ভ্রাতৃক পরিবার হয়। মহাভারতে বণিত দ্রৌপদীর 
সহিত পঞ্চপাওবের বিবাছকে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবাবের 
একটি উদাহরণ বলা যাইতে পারে। বর্তমানে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার 
তিব্বত, সিকিম, লাদাক, হিমালয়েদ পদদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে। আর, দক্ষিণ ভারতের নীশগিপি পর্বতের “তুদা'দেব মধ্যেও এইবপ 
পরিবার দেখা যায। অ-সভোদর-ভ্রাতৃক পবিবাথ এক সময়ে মাপাবার- 
অঞ্চলের নাযাবদের মধ্যে প্রচলিত ছিশ। 
একই সমাজ আবার একাধিক প্রকারের পবিবাবকে অন্থমোদন কবিতে 
পারে। তিব্বতে দবিদ্রদের মধ্যে বছু-স্বামক পবিবার-প্রথা প্রচণি৩ আছে। 
কিন্তু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরা এক-বিবাহ-কাকী পবিবাপ 
তত ক. পছন্দ করে। আর, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায বহু-পত্বীক 
পরিবাব পরিবারকে প্রাধান্য দেয়। “তুদা' জাতিদের মধ্যে একৰপ 
অদ্ভুত নিযম প্রচলিত আছে। পূর্বে তাহাদের মধ্যে শৈশবে 
কন্তা-সম্তানকে হত্যা করিবাব নিয়ম প্রচপিত থাকায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাঁ কম 
হওয়ায় সহোদর-ভ্রাতক বহু-স্বামিক পর্রিবার-প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে 
শৈশবে কন্তা সন্তানকে হত্যা কবিবার নিম উঠিয়া যাওয়ায় স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য তাহাদেখ সমাজে বহু-স্বামিক ও বহু-পত্বীক 
উভয় প্রথাই একই সঙ্গে প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে এইরূপ নিয়ম আর 
কোথাও নাই। 
(খ) স্বামী বা জ্ত্রী-নির্বাচনের পদ্ধতি দ্বারাও পরিবারকে দুই 
ভাগে ভাগ করা যায়। কোন কোন লমাজে নিজন্য সমাজ বা দল ব। 


পরিবার ৮৬ 


গোী হইতে স্থাঙ্জী বা স্ত্রী-নির্বাচনের প্রথাকে আত্তর গোঠী বিবাহ বা 
€1)0052105 বলা হয়। আবার কোথাও নিয়ম আছে, অন্ত দল বা সমাজ 
হইতে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচন করিতে হয়। এই প্রথাকে বহিগগো্ঠী 
বিবাহ বা 6০988] বলা হয়। 

উদ্দাহরণত্বরূপ বলা যায়, আমাদের হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত 
থাকায় কেবল শ্বজাতির মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। স্থতরাং 
জাতিভেদ-প্রথা 6:)0098810গকে প্রাধান্ত দেয় বলিয়া মনে হইতে পারে) 
কিন্তু আমাদের পরিবারের নিয়ম অন্তরূপ। পরিবারের অন্তভূক্তি কোন 
ব্যক্তিকে বা রক্ত-সম্পর্কে সম্পফিত কোন আত্মীয়কে বা সগোত্রে বিবাহ 
করিবার নিয়ম নাই । বিবাহ করিতে হইলে ভিন্ন গোক্সে অন্ত পরিবারের 
মধ্য হইতে পাত্র বা পাত্রী নিবাচন করিতে হইবে। সুতরাং, পৰিবার ও 
গোত্র 6২%9£917)%কে প্রাধান্য দেয়। তবে উভয় নিয়মের মধো সমাজে 
কোন বিরোধ দেখা দেয় না। ম্বজাতিপ অন্ততূক্তি ভিন্ন গোত্রে« মধ্যে বিধাই- 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

(গ) বংশগণনার পদ্ধতি অনুসারে পরিবার দুই প্রকারের 
হইতে পারে হই পিতুবংশ অন্রসারে বংশ গণন। করা হইলে তাহাকে বণা 
হয় পিতৃবংশানুক্রমিক” বা 19001111559] পরিবার, আর মাতৃবংশ অগ্রসার্ে 
ধংশ গণনা করা হইপে বলা হয় 'মাতৃবংশাঙ্গুক্রমিক” বা ৭0900111068], 
পরিবার । উতয়প্রকার নিয়মই বহু সমাজে প্রচলিত আছে। আমাদেও 
পরিবার পিতৃবংশানুক্রমিক । কারণ, পিতার বংশ অনুসারে পুত্রের বংশ গণন। 
কথা হুইয় থাকে । কিন্তু উত্তর-পুধ ভারতের খাসিয়াদের পরিবারে মাতার 
বংশ অনুসাবে বংশ গণনা করা হইয়া! থাকে ) 

(ঘট বাসন্থানের ওপর ভিত্তি করিয়া পরিবার দুই প্রকারের 
হইতে পারে ঃই কোন কোন সমাজে বিবাহে পব স্ত্রী স্বামীর গৃহে গিয়। 
বাস করে। ইহাকে “পিতৃবাসস্থানিক” বা 68001908]" পরিবার বলা হয় । 
মাবার কোথাও স্বামী বিবাহের পরে স্ত্রীর যাতার গৃহে বাস করে। এই 
প্রথাকে 'মাতবাসস্থানিক” বা 29001109091 বলা হয়। আমাদের সমাজে 
স্ত্রী বিবাহের পরে স্বামীর গৃহে বসবাস করে এবং স্বামীর পরিবাণের অস্ততূক্কি 
হয়। কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে স্বামী বিবাহের পরে স্ত্রীর মাতার গৃহে বাস 
করে ও লেই পরিবারের অন্তরূ্ত হয়। 


৮২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


(ড) কর্তৃত্ব অনুসারে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ 
ধে-পরিবারে কর্তৃত্ব পিতার হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহাকে “পিতৃকর্তৃক' ব৷ 
4১200181508] অথব। 076711৮10 পরিবার বলা হয়। আবরপ্পরিবারের 
কর্তৃত্ব যদি মাতার হস্তে থাকে, তাহাকে 'মাতিকর্তক? বা 10800815102] 
অথবা 10001)61:-116116 পরিবার বলা হয়। আমাদের পরিবারে 
কর্তৃত্ব পিতার হস্তে থাকে, মার খাসিয়াদেএ মধ্যে কর্তৃত্ব থাকে মাতার 
৮শে। কাহারও কাভারও মতে আদিম পরিবার ৭0900810101 ছিল, 
59001201081, পরিবারের উদ্ভব পরে হইয়াছে 1৯ 

(চ) সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়াও পরিবারকে দুই ভাগে 
ভাগ করা যায় 2 যথা--একক (91617200815 বা 51761) ও যৌথ 
(19176) পাবধবাপ। একক পর্ষিশাশে অবঙ্গান করে কেপ একজন 
স্বামী, একজন স্ত্রী ৪ তাঁহাদের নাবাপক পুত্রকন্ঠাবণা। আর যৌথ 
পরিবারের পিতৃবংশ হইতে উদ্ভুত সকল পুত্র, তাহাদের পত্বীগণ ও সকপ 
আখিবাহিত কন্যার সকপে একই বাসস্থানে অবস্ধান করে। বিবাহিত 
কন্তারা একক বা যৌথ কোঁণ পবিবারেরই অন্তত 
থাকে না। কিন্তু অন্য পরিবার হইতে বিবাহ-সম্পর্কে 


রা 


সম্পফিত হয়! আগত শধুরা যৌথ পরিবাবেব অস্তুক্তি হয়। হিন্দদের 


শর এপস (০০৯৮ পা সপ পপ? শা 
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পরিবার ৮৩ 


ঘৌথ পরিবারে কর্তা ও গৃহিণী এবং তাহাদের বংশোদ্ভূত পুক্র, পুত্রবধূ, 
অবিবাহিত কন্যা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূবা ও তাহাদের সম্ভানগণ সকলে 
পরিবারের অস্তভূক্তি হইযা বসবাস করে। হিন্দু-সমাজে পূর্বে যৌথ পরিবারের 
প্রচল্নই বেশী ছিল। প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিধার একটি ৭:07 0₹/11178 
5011001201018 | 

যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য 8 (১) যৌথ পরিবারে সকলেবই 
পারিবারিক সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বামিত্ব থাকে। (২) সকলেই একই কার্ধের ব 
বাবসায়ের অংশীদার হয। (৩) একজন কর্তা বা গৃহস্বামী থাকেন, পারিবারিক 
সকল কাধ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব তীহারুই হস্তে ন্যস্ত থাকে , তাহার 
অনেক ক্ষমতাও থাকে যেমন-__.ক) কোন জিনশ বিঞ্ুগ করিবার, বন্ধক 
বাখিবার, প্রয়োজন বোধ কবিলে পান করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি, (খ) পরিবারের 
সকলের উপর "তনি কর্তৃত্ব করিতে পারেন, (গ) ইচ্ছা করিলে পুত্রকে 
পরিবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন , ঘে) পুরের সহিত আলোচনা 
ন] করিযাই তিনি সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারেন , (ও) সামাজিক 
বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি সমস্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন। 

যৌথ পরিবারের সুবিধা 8 যৌথ পরিবাবের কতকগুলি বিশেষ 
হববিধা আছে £ (-) ইহাতে সমস্ত পরিবার ম্সংবদ্ধ হয। (২) পরিবারে 
নিয়ম-শৃঙ্খলা আত, স্বন্দবভাবে বঙ্সি ঠ হয। (৩) গৃহন্বামী বা কর্তার প্রতি 
সকলের অবিচলিত শ্র্ধ৷া ও বিশ্বাস পরিবারের সকলকে নম্র ও বিনয়ী হইতে 
সাহাধা করে। (৪) যৌথ পবিবার সকলের মধ্যে একতার ভাব আনে। 
(৫) সকলে একাবদ্ধ থাকাতে পরিবার অধিকতর শক্তিশালী হয়। 
(৬) পরিবারের বেকার ব্যক্তিদের জন্যও যৌথ পরিবার সমান স্যোগ- 


হ্থবিধার ব্যবস্থা করে। 
থ পরিবারের অন্ুবিধা £ কিন্তু এত স্থুবিধা বা গুণ থাকা সত্বেও 


ফোৌথ পরিবারের কতকগুলি অন্বিধা বা দোষ আছে। (১) যৌথ পবিবার 
মানুষকে উপার্জন বাডাইবার প্রেরণা দেয় না । কাবণ, উপার্জন বৃদ্ধি পাণলেও 
তাহার স্বিধা কেবপ মে এক] ভোগ করিতে পারে না। তাহার আয় 
যৌথ পরিবারের সকলের জন্যই ব্যয় হয, আব সকলেই তাহার অংশীদার হয়। 
(২) বেকারদের জন্ত সমান সৃষোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা থাকায় তাহারা 
অনেক সময় উপার্জনের চেষ্টা ত্যাগ করে এবং নিশ্চিন্ত আলম্তে দিনপাত 





৮৪ সমাজার্শনের রূপরেখা 


করে। (৩) যৌথ পরিবারে গৃহস্বামীর অপরিসীম কর্তৃত্বে অন্তান্ঠ ব্যক্তি 
বা শিশুদের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না। (৪) পরিবারের ব্যক্কিদের মধ্যে 
কলহ লাগিয়াই থাকে। (৫) ফলে পরিবারে ভাঙ্গন ধরে ও তাহার! বিত্ত 
হইয়] যায়। (৬) সম্পত্তির শ্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়! মামলা-মোকদ্দমায় পরিবারের 
ব্যক্তিরা বিব্রত হুইয়া উঠে। 


যৌথ পরিবারের উচ্ছেদের কারণঃ যৌথ পরিবার ধীরে 
ধীরে সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । আমাদের সমাজে, বিশেষ 
করিয়া শহরাঞ্চলে, যৌথ পরিবার এখন আর নাই বলিলেই চলে। 
ইহার কারণ £ (১) পূর্বে অধিকাংশ পরিবারই কৃষিজীবী ছিল। বর্তমান শিল্প- 
গ্রসারের যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া শহরে বসবাস 
করে। ফলে যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। (২) শিক্ষার প্রসারের ফলে। 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরি বা অন্য প্রকারে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় পরিবার 
হইতে দূরে অবস্থান করাও যৌথ পরিবারের উচ্ছেদের অপর একটি কারণ। 
(৩) আধুনিক যুবকদের মধ্যে স্বার্থপরতার ভাব প্রবল হওয়ায় তাহার! 
আর যৌথ পরিবারে বাম করিতে চায় নাঁ। (৪) প্রাচীন একতার ভাব 
নষ্ট হইয়া এখন স্বতস্থভাবের প্রাবলা হইয়াছে । (৫) আধুনিক কালে জীবন- 
যাত্রাপ মান উন্নত হওয়া ও দ্রব্ামূল্য বৃদ্ধি পাওয়াও ঘৌথ পবিবারের লু 
হইয়া যাইবাব অন্যতম কারণ। (৬) যাতায়াত-ব্যবস্থার হুযোগ-সথবিধা- 
বৃদ্ধির ফলে লোক বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাও পারিবারিক 
এঁক্য নষ্ট হইতে সাহায্য করিয়াছে । (*) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলেও 
পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ; কাবণ, (ক) স্ত্রী পছন্দ করে না মে, তাহার 
স্বামীর আয় অন্যান্য বাক্তিব ভবণ-পোষণের জন্ত ব্যয়িত হইবে; খে) প্রাচীন 
কালের মত আধুনিক স্ত্রীলোকদেব মধ্যে, এঁফাভাব নাই; (গ) তহারা 
শ্বাশ্ুডীর কর্তৃত্বাধীন থাকিতে চাহে না) (ঘ) স্বামী ও ছেলেমেয়ের সহিত 
পৃথক বাসস্থানে স্বাধীনভাবে অবস্বান কবিতে পছন্দ করে। 

এই-নকল কাবণবশতঃ যৌথ পবিবার আমাদের দেশের সমাজ হইতে 
লুপ্ত হুইয়। যাইতেছে। 


৪। পরিবারের উৎ্পন্তি (0:1%1 ০ 0.6 ঢ9100115) £ পরিবারের 
উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীর! বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন । 


পরিবার ৮৫ 


(১) মর্গ্যানই সর্বপ্রথম পারিবারিক বিবর্তনের সম্পূর্ণ ধারা প্রচার করেন। 
তাহার মতে আদিম যুগের সমাজে পরিবার বলিয়া কিছু ছিল না। তখন স্ত্রী ও 
পুরুষেবা বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবন যাপন 
করিত না । আদিম যুগে মানবসমাজে পশুর মত অনিয়মিত 
যৌন সম্পর্ক বর্তমান ছিল। যে-কোন পুরুষ যে-কোন স্ত্রীলোকের সহিত যৌন 
আবেগ চখিতার্থ করিত, বিবাহরূপ কোন অন্রানের দ্বাবা তাহারা পরস্পর 
মিলিত হইত ন1। তাহার মতে সেই অনিয়মিত যৌনসম্পক হইতে বিবতন- 
প্রক্রিযার ফলে পরিবারের উদ্ভব হইযাছে ও নানা বিবর্তনের মধ্য দিখা সেই 
পারিবারিক অবস্থ৷ হইতে আখুনিক এক-বিবাহকাবী পরিবারের স্থটি 
বিবর্তশে হইযাছে। তিনি পারিবারিক বিবতনের তিনটি স্তর 
টিভি দেখাইযাছেন £ (ক) সগোরতা (00105217600117105) বা 
যাহাদের সহিত বক্ত-সম্পর্ক আছে, তাহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন, 
(খ) ভিন্নগোত্রতা (00818108817) বা যাহাদে৭ সহিত রঞ্-সম্পক নাই, 
তাহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক-স্থাপন। (গ) সবশেষে সামাজিক বিবর্তনের 
ফলে একক বিবাহ সম্পর্ক (70708910187) বা কেবপ একজনের সহিত 

যৌন সম্পর্ক-স্থাপনের রীতি প্রচলণ। (২) মগ্যানের 
এক মত অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে কবেন, কিছুটা উন্নত 

হইবার পরে মানুষ যৌন আবেগ চরিতার্থ করিবার 
জন্য পাখিবাধিক জীবনের প্রযোজনীয়তা অন্থুভব কবিপ। এহজন্য তাহার! 
মনে করেন, বিবাহ কেবপ যৌন ক্ষুধা তৃপ কবিবার জন্ত একট] কৃত্রিম 
সামাজিক চুক্তি । স্ৃতরাং মানব-প্রক্কতির সহিত পরিণারের কোন গভীর 
সম্পর্ক নাই ঃ পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক জীবন নয়। 


মর্গতানের মতের সমালোচনা ও পরিবারের উৎপত্তি ঃ 
আধুনিক যুগে এই মতবাদ আর গ্রহণ করা ধায় না। 
কারণ £ (১) আদিম সমাজে পরিবার ছিল না-_-এই মতবাদ কোন প্রকৃত 
প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া গডিয়! উঠে নাই । এই 
“্ীতিহাসিক সম্পর্কে কোন এতিহামিক প্রমাণও নাই । মানুষ ষে পূর্বে 
প্রমাণের অভাব 
পাশবিক জীবনধাপন করিত, পারিবারিক জীবনষাপন 
করিত না, তাহার কোন প্রমাণ কোন সমাজেই পাওয়া! যায় না। বরং আদিম 


মগযানেব মতবাদ? 


৮৬ সমাজর্শনের ব্বপরেখা 


মৌলিক জাতিদের মধ্যেও (যথা _-সিংহলের ভেদ্দাদের মধ্যে) একক 
পরিবারের নিদর্শন পাওয়। ষায়। 


(২) নিষ়ন্তরের স্তন্যপায়ী জীনদিগকে, যেমন_বানর, শিম্পাী 
ইত্যাদিকেও, পারিবারিক জীবনযাপন করিতে দেখা যায়। স্রতবাং মানুষের 
আদিম সমাজে পবিবার ছিল না, ইহ] বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

(৩) ইহা ভিন্ন স্ত্রী কিংবা পুরুষ কেবল যৌন ক্ষুধা পরিতপু করিবাব 
জন্যই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, এই মতবাদ বশ্বাস করা ধায় না। এই 
মতবাদ মান্চষকে পশুর স্তরে শামাইযা "মানে । 


(৪) মাস্ঠষের যৌন কামণার মূলে পহিয়াছে সন্তান-কামন!। সম্তান- 
উত্পাদনের জন্য ও সম্ভানেব পাল্ন-পালনেব জনতা বিবাহুবপ অন্ু৮ানেব দ্বারা 
নব-নাঁরী স্বায়ী সম্পর্কে সম্পফিত হইয়া পারিবারিক জীবন যাপন কবে। 


(৫) মানুষের শিশুবা বড অস্ঠায় হইয়া জন্মগ্রহণ কবে, পিতামাতাব 
সেবাধত্ব বাতীত শৈশবকালে তাহাদেব বাচিয়া থাকা অসন্ভব। পিতামাতাই শিশুর 
যত্বেব ভাব সবান্তঃকবণে গ্রহণ করিয়া থাকে । মানুষ 
মি 8 সন্তানের মধ্য দা অমর হইয1 থাকিতে চায়। এইজন্যাই 
দেখা যায়, ণ্সস্তান স্বামী-স্ত্রীর জীবন বার্থতায় পর্বসিত 
হয়; ফলে নানাপ্রকাব পারিবারিক ও মানমিক ছন্দ দেখা দেঁয়। স্রতরাং 
সম্তানকেই পারিবারিক জীবনেব ভিত্তিশ্বরূপ বলা ধায়। 
কাজেই পারিবারিক জীবন কৃত্রিম জীবন নয়, খুবই স্বাভাবিক জীবন। 
সস্তান-কামনা 5ই.*ই পরিবারের উদ্ভুন, সন্তানের জন্ই দাম্পতা জীবন যাপন 
করা। ইহা হইতেই মনে হয় ষে, পরিবারহীন পাশবিক জীবন মানুষ কখনও 
যাপন করিত না। | 


(৬) সম্তান-কামন] ছাডাও পারিবারিক জীবনযাপনের আরও কারণ 
আছে। পরিবারেখ স্ুত্রপাত হয় সন্তান-জন্মের বছ পূর্বে ছুই স্ত্রী-পুরুষের 
মশনের ফলে। এই মিলনের ফলে সকল ক্ষেত্রে সন্তানের 


যৌন আবেগ পারি- 
বারিক জীবনের জন্ম হয় না, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীৰ ভালবাসা অক্ষুণ্ন থাকে । সন্তান 
ভিত্তি নয় 

জন্মগ্রহণ করিলেও সন্তান বড় হইয়া যাওয়ার অনেক পরে 


স্বামী-্্রীর মধ্যে যৌন আবেগ নষ্ট হইগ্না গেলেও পরস্”রের প্রতি অন্রাগ ও 


পরিবার ৮৭ 


সহানুভূতি বর্তমান থাকে । স্থতরাং যৌন আবেগই পরিবারের উৎপত্তির 
একমাত্র কারণ নয়। 

(৭) ইহা ছাড়া, পরম্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে যৌন প্রবৃত্তি 
কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এইজন্য স্ত্রী-পুরুষের পণম্পরের প্রতি ভালব]সা ও 
ভা মিলনকেই পরিখারের স্বাভাবিক ভিত্তি বল যাইতে 
বানাই পাব্বাবিক পাবে। কিন্তু এই মিলনের ফলে সন্ভানোতৎ্পাদনের 
গীবনেব স্বাভাবিক 
“শি সম্ভাবনা আছে এবং মিলনের মূলে থাকে সন্তানোৎ্পাদনের 

কামনা । এইজন্য সব দিক বিবেচনা! করিলে সম্ভতানই 
পাশিবারিক জীবনের ভিত্তি। 

(৮) তাহা ছাডাও, পারিবাবিক জীবনযাপন কবিবাব আরও একটি 
কাবণ আছে। মান্টষ জীবনে এমন একজন সাথীব এয়োজনীয়তা অনুভব 
দোহক ও মানসিক. কবে, যাহাপ উপর সে সম্পূর্ণ নিভর কবিতে পাবে, ষে 
দভয প্রকাবেব তৃপ্তি তাহাকে ছ"খেব দিনে সান্বনা ও উতৎসা১ দিবে, তাহার 
সাধনই পাবিবাবিক 
রানের দুঃখেব অংশ গ্রহণ করিবে, হখেএ দিন যাহা সহিত 
দদ্দেখ একত্র হইয়া! সে সম্পূর্ণ গখভোগ করিতে পারিবে ও বুদ্ধ 
বয়সে যে তাহাকে সেবাশুশ্রধা কবিবে। এক কথায়, মানুষ একাকী বাচতে 
চায় না, অপরেব সহিত মিলিয়া-মিশিয় থাকিতে না পাখিশে তাহা জীবন 
ব্যর্থ হইয়। যায়। তাহার দৈহিক ও মানসিক তৃণ্তিসাধনেপ্ জন্য তাহাকে 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। | 

(৯) স্থতাং মান্য যখনই একজন অন্তরঙ্গ সাথী প্রয়োজনীয় তা অশ্ভব 
করে ও সন্তান কামপা করে, তখনই পরিবারের শ্যত্রপাত হয়। 

ম্যাকাইভার পরিবাধের উৎপত্তির তিনটি কারণ নির্দেশ 
ডট করিয়াছেন, যথা_(ক) যৌন আবেগ (5০%), খে) 

সম্ভতানোতৎপাদন (২০0:০01501079) এবং (গ) অর্থ নৈতিক 
প্রয়োজন (ছ:591)92010 1766) অর্থাৎ ভবণপোষণের জন্য পাপম্পবিক 
সাহচধ। এই-সকল প্রয়োজন পারিবারিক জীবন হ্ট্টি করে। শমাদিম- 
যুগের সমাজেও এই-সকল প্রয়োজন বতমাণ ছিল। কাজেই পরিবাএ কোন 
কৃত্রিম চুক্তর ফলে স্ষ্ট হয় নাই। 

(১*) মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি পারিবারিক সংগঠনের অন্ততম কারণ। 
আত্মীয়তার দ্বারাই সামাজিক এঁক্ের স্ুত্রপাত হয় । পিতা, মাতা ও সন্তানের 


৮৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


মধ্যে পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মায়া-মমতাই পাব্রিবারিক জীবন গঠন করে। 
সামাজিক প্রবৃত্তি. সম্তানর! পিতা অথবা মাতার কাছ হইতে বংশমর্ধাদা লাভ 
হইতে পাবিবারিক করে। পারিবারিক জীবনযাপন না করিলে সন্তানেবা 
জীবনেব উত্তব 

৫ বংশমরধাদ। হইতে বঞ্চিত হয়। 

সিদ্ধান্ত £ বস্তত:, পিতা, মাতা ও সন্তানেরা আদিমধুগেও পারিবারিক 
সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিন্। সন্তানের লালন-পালন মাতাপিতার দ্বারাই সম্ভব। 
এমন কোন সময়ের কথা ভাবা যায না, যখন সন্তানেবা পিতামাতাব দ্বার! 
প্রতিপালিত হইত না, তাহাবা দল বা সমাজের সম্পত্তি হইত ও দল বা 
সমাজের দ্বারাই প্রতিপালিত হইত। বিবাহ চিরকালহ ব্যক্তিগত ব্যাপাব, 
বারোযাবী বাপার নহে। কাজেই যখন হইতে মানুষ হুটি হইয়াছে, 
পরিবারও তখন হইতেই আরম্ভ হইসাছে। 

৫ পরিবারের কার্ধাবলী ( 10100610189 0£ (0106 179179119 ) 2 
পাবার সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রত্টান হঙলেও অমাজের উপব হহার প্রভাব 
সর্বাধিক । এইজশ্য পরিবাধেখ বিভিন্ন কার্ধের আলোচনা কর সমাজ- 
ধর্শনেণ পক্ষে একান্ত প্রযোজন। 

+ প্রথমতঃ, জৈবিক ও দৈহিক প্রধোজন সিছ্ছ কবা পরিবাবেব অন্ততম কাজ । 
সন্তানের জন্ম দিষা, বংশবিস্তাৰ করিয] পরিবার জাতিকে বাচাইয়া রাখে। 
খিতীযতঃ স্বামী আ্ীব মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক ছাডাও একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক গভিযা উঠে। দুইটি আত্মার মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা না থাকিলে 
পারিবাবিক জীবন কেবল দৈহিক মিলনেব দ্বাবা আনন্দময হইতে পারে না। 
্বখী পরিবাব তাহাবাই, যাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম ও 
২ ভাগবাসা থাকে, গভীব সহান্ভূতি ও সহযোগিতা থাকে, 
যাহাদেব প্রেম দৈহিক প্রবৃত্তিকে পং্যত করিয্ স্বামী- 
স্ত্রীকে এক পবিভ্র আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে। এইরূপ পবিবারের দ্বারা 
পরিবার ও সমাজ উভয়েরই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। 
তৃতীযতঃ, শিশুই পবিবাবের কেন্দ্রস্থল। শিশুকে উপযুক্ত করিয়। গভিয়। 
তোলাই পরিবারের সর্বপ্রধান কর্তব্য । শিশুর শিক্ষার জন্ত 
(৩পিশুবগাল- পিতামাতার ব্যবহার সংঘত, আদর্শমূণক হওয়া উচিত। 
কারণ, শিশুর মন অত্যন্ত অনুকরণপ্রবণ। পিতামাতার 
আচরণ তাহার মনে গভীর রেখাপাত করে। পিতামাতার পবিত্র 


পরিবার ৮৯ 


আচরণ শিশুর মনকে পবিত্র করে, উজ্জ্বল কবে, তাহার চরিজ্্র গঠনে 
সহায়তা করে। 
চতুর্ধতঃ, শিশুহ ধখন পরিবারের [ভ'ত্ত, তখন কিভাবে সুস্থ, সবল শিশু 
জন্মগ্রহণ করিবে, তাহ] আলোচনা করা পিতামাতার একান্ত প্রয়োজন।। সুস্থ, 
সবল শিশুর দ্বারাই পারিবাবিক জীবানর তথা সমাজের [ভন্তি সদ হহতে 
পাবে। গ্রীক দারশনিক প্রেটো এইজন্য ত্তস্থ সন্ভান-প্রজননের উপর খুব, 
গুকত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। প্রাচীণকালে শিশুমৃত্যুর 
রে ও শিব সংখ্যা সমাজ্জে অত্যধিক [ছল। কিন্ত আধুনিক কালে 
চিকিৎশাবিজ্ঞানের উন্নতিব ফলে শিশুমুত্যুব হার 
অন্কে কমিযা গিয়াছে । দুবপেরাও চিকিৎসার গুণে বাচিয়! যায। কিন্তু 
অনেকের ধাবণাঁ-_ এইভাবে দুর্বল শিখদেব রক্ষা করার ফলে জাতি স্বাস্থ্যবান 
হইতে পারে না। এইজন্য প্রাচীণকাে শিশুদেব উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া 
দেওয়া হইত। ম্ুস্থ, সবল শ্িশুবা এইভাবে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয। বাচিয়। 
থাকিত, ছুবপেরা মুতামুখে পতিত হহত। কিন্ এই ব্যবস্থাকে কিছুতেই 
সমর্থন করা যয না। এই পদ্ধত অন্রসরণ করিলে বহু লোকের মুল্যবান 
জীবন অকালেই *শষ হইয়। যাঠত। এইবন্য হপ্রজনন-বিজ্ঞানীরা চর্বল, 
বিশেষ করিয়া কণ্ন বাক্তিদের বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তাহাদের 
দ্বারা জাতির সমূহ ক্ষতিপ আশঙ্কা থাকে । আর, যাহারা সুস্থ, সবল, তাহাদের 
বিজ্ঞানীরা বিশেষ কারয়া উৎসাহিত কবেন বিবাহ 
4 কবিখার জন্যা। কাবণ, তাহাধা শ্স্থ, সব শিশুদের জন্ম 
দিতে সমর্থ হইবে। তাহাবা বিবাঠ না করিলেই বরং 
সমাজেব ক্ষঠি। যাহা হোক, স্্প্রজণন-বিজ্ঞানেব এখন ৪ যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
নষ্ট্হইলেও বিজ্ঞানীবা এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভবিস্াতে 
এই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পারিবারিক জীবন আরও স্থদূঢ় হইবে এবং 
সমাজ প্রভূত উপকৃত হইবে আশ! করা ঘায়। 
পঞ্চমতঃ, পরিবারের অন্ততম প্রধান কাজ শিশুর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। 
শিশুর শিক্ষার শুরু হয় পরিবারের মধ্যেই । তাহাকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া, 
তাহার চলাফেরা, কথাবার্তা সংযত করা, আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
€৫) শিক্ষানূ্ক কা করা, লোকের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়ার 
ঘ্ায়িত্ব পরিবারের উপর স্তস্ত থাকে । কেবল ভালবাদিলেই শিশুকে গঠন 
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করা ধায় না! ইহার জন্ত পিতামাতার ও উপযুক্ত শিক্ষা! থাকার প্রক্মোজন। 
শিক্ষিত পিতামাতার সন্তান শিক্ষিত হইবে আশা ক€] যায। শিশুরা স্কুলে 
যাইতে আরম্ভ ববিলেই পবিবারের দাযিত্ব শেষ হহয় যায না।” শিশুর 
অন্থবের, স্‌ | গুল বিকাশসাধন, শিশ্বকে সৎ আচরণ ৪ নিষমান্ুবতিত। 
শিক্ষ। ছে ওয়া, গাঠাকে সতৎকাজে উৎসাহিত কবা, সন, শিব এ গ্রন্দবেব প্রতি 
অন্থবাগ স্গ্টি করার দাষিত্ব প্রপানঙঃ পরিবাদেব। এক কথায, শিক্ষা 
কেন্দ্রস্থপই হইতেছে পরিবার । সতরা" শিশুৰ শক্ষার ব্যাপারে পরিবারকে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ বরিতে তষ। 
ষঠতঃ:, অর্থনৈত্চিক কার্ধাবলী পরিবারের একটি গুরত্বপূর্ণ কাজ । কাবণ, 
শিশুকে লালন-পালন করিবাব জগ, তাহা উপযুত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
কবিবাব জগ্য পিতামাতা আথিক সচ্ছলতা থাকা একান্ত 
(৬) নর্থ নৈতিক কাজ প্রয়োজন। এহজগ্ত আনাল দেখা ধাষ বিবাহ-ব্যাপারে 
অর্থনৈতিক অবস্কাৰ উপর খব গুপ্বত্ব আখোপ কা হয। পোন কোন দেশে 
মাতৃত্বের জন্ত সরকার অথসাহঠাধা কাযা থাকেন, টিগ্ক তাহাতে সমর 
সমাধান হয় না। কাবণ, শিগদের লাশন পালন ও শিক্ষা জগ্ত আর্থিক 
প্রযোজনীযত্া খুব বেশী । শিশুর সবাঙ্গীণ বিকাশ সাধনেব জন্ঠ পাবিবারিক 
একা, পিতামাতার একনে অবস্থান এবং শিশুদিগকে সঙ্গদান করা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীষ | প্রাচীনকালে যখন পরিবারের সকলে দৈহিক শরমেপ দ্বার 
জীবিকা উপাজন করিত, তখন তাহাদিগের পক্ষে একই 
৪৮4 স্থানে বাস করা সম্ভব হইত। কিন্তু আধুনিক কালে 
পক্ষে ক্ষতিকব পিতাকে অনেক সময উপার্জনের জন্য পরিবার হইতে 
দুরে অবস্থান কবিতে হয। মাতাকেও আবার কোন 
কোন ক্ষেবে উপার্জনের জন্ত অধিকা শ সময গুহের বাহিরে অবস্থান কার্ীতে 
হয়। এই-সকল ক্ষেত্রে শিশু পিতামাতার সঙ্গ-লাভে বঞ্চিত হয়, তাহার শিক্ষা 
ব্যাহত হয়। কেহ কেহ আঘিক দুববস্থায় পড়িয়া শিশুদিগকেও উপার্জনের 
কাজে লাগাইয়া দেয়। হহা যে শিশুব পক্ষে, পরিবারের পক্ষ, সমাজের 
পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর, তাহ] বলিয়া বুঝাইতে হয না। স্বতরাং আঘিক 
সচ্ছলতা না থাকিলে পরিবার তাহা দীয়িত্ব-পালনে সমর্থ হয নাী। তাহার 
যাহা প্রধান কার্ধ__শিশুর শিক্ষাদান, তাহ] অবহেলিত হয়। এইজন্য পরিবারের 
অর্থ নৈতিক ভিত্তি যাহাতে স্দুট হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 


পরিবার ৯১, 


সপ্তমতঃ, পরিবাধ মানুষকে নানা বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন, নৈতিক 

(৭) নিরাপত্তামূলক অধঃপতন ইত্যাদি হইতে রক্ষা করে। শারীরিক ও 
5 মানসিক অসুস্থতায় পরিবার তাহার সেবাশ্তশ্রধা করিয়া 
তাহাকে স্বস্থ করিয়া তোলে । এইজন্য পরিবাধ মানষের প্রধান আশ্রযুস্থল। 
অষ্টমতঃ, পরিবার শিশু ও বুগ্ধদের প্রধান আরাম ও বিশ্রামস্থল । নানা 

প্রকাব খেলাধূশা, বেডিও, গ্রাম়োফোন বা অতি সামাহ্য 


(৮) আনশনদাযক কাজ 
| আযোজনেব দ্বারাও পখিবার সকলের আমোদ- 


প্রমে।দের ব্যবস্থা করে। 
নবমত:, মান্টষেব ম্বেহ, মাযা মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি পাইবার ইচ্ছ। 
হহতে বিবাহের বাসণা জাগ্রণ হয । কাবণ, সর্বাধিক 
১ স্েহ, ভান্বাসা, প্রেম ইত্যাদি পবিণারের নিকট হইতেই 
অন্তম কাজ লাত করা সম্ভব ঠতয়। শিশুদেখ গঠন কাবতেও সপে 
ভালবাসার পাযাজন অপরিহারধ। পারবাব অশ্েহ দিখ", 
ভালবাসা দিয়া, প্রয়োজন হইলে শামন কবিযা শিশুদের দোহক ও মানসিক 
গঠনে সাহাষধা করে ও সশাদ্জব প্রভৃ" উপকাখসাধন কবে। 

৭ পরিবারের অন্রবিধা (ডড০৪157655 ০0£. 68০ চাা।115) ও 
পবিবার যদিও সমাজের অন্য তম প্রতিষ্ঠান, সঘাজেব ভিত্তি, তবুপ পরিবারের 
এমন কতকগুলি ছুর্বলতা আছে, যাহার ফলে পবিবারেব সাত সমাজের 
বিরোধ দেখা দেষ। সময়ে সময়ে পরিবারের প্রভাব সমাজের পক্ষে 
ক্ষতিকরও হইয়া থাকে । সাধারণতঃ শিল্প, রাজ, স'স্বৃতি, ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে 
পরিবারের বিরোধ দেখা দেয। 

(ক) পারিবারিক এঁকা বা সংহতি শিল্পের উন্নতিতে বাধা দান 
করেষ্ট কারণ, আধুনিক শিল্লোন্নতির যুগে শিশুদের যে-কোন শিল্পকে জীবিকা 
হিসাবে গ্রহণ কবিতে হুইতে পারে । কিন্তু পরিবারের সেইরূপ শিক্ষা 

শিশু পায় না। প্রাচীন সমাজে শিশুবা1 পিতাব জীবিকাই 
৪১ গ্রহণ করিত, স্থৃতরাং শৈশবকাল হইতেই শিশু এমন 
প্রদান করে আবহাওয়ায় বড হষ্টত, যাহাতে সে ভবিষ্যতের জীবিকার 
জগ্ক প্রস্তত হইয়া থাকিত। কারণ, শৈশবকাল হইতেই 
তাহার জীবিকার শিক্ষা আস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আধুনিক শিল্প-গ্রসারের 
যুগে তাহ। সম্ভবও নয় এবং লোকে বিশ্বামণ্ড করে না ষে, শিশুরা কেবল 
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তাহাদের পিতামাতার জীবিক] গ্রশ্ণ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
স্থতরাং টৈশবকাল হইতেই শিশুদের যে প্রস্ততি হইত), তাহা হইতে 
শিশুর] বঞ্চিত হয়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে পরিবার সন্তানকে দুরে অবস্থান 
করিষ্চে দিঠে চায় না বলিয়া শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

(খ) পরিবারের সহিত বাষ্ট্রেরও অনেক সময় বিবোধ দেখা দেয়। 
নাগরিকদেব শিক্ষার ব্যাপারে পাষ্ট্রেরও একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু বারের 
পরিকল্পন1! পবিবাবে ইচ্ছা বিরোধী হইতে পারে। 
অনেক খাষ্প্রধান দেশে শিশুর শিক্ষাব সম্পূর্ণ ভার বাষ্ট্ 
গ্রহণ কবিধা থাকে | কারণ, শিশু বাষ্টেব সম্পত্তি, তাহাকে 
মাধ কিয়া তুলিবার দায়িখ পাষ্ট্ের। এই ব্যাপারে বাষ্টু কেবল 
পিতামাতার কাছ থেকে একটা পরামর্শমা গ্রহণ কবিধা থাকে । কিন্ত 
পরিবাবের উদ্দেশ্য অন্তবগ হহতে পাবে । পারবার শিশুকে ষেভাবে মানুষ 
করিতে চায়, তাহা! অনেক সম্য খাষ্টের ইচ্ছা বিরোধী হয। পরিবাধের 
ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলে বা্টেৰ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিতে পাবে। তখন 
পপিবারের সহিত রাষ্রের বিরোধ অবশান্তাবী হহয়া পডে। 

(গ) অনেক সময বন্ধু, সঙ্গী, সাথী, দা হত্যাদি পারিবারিক এক্য 
নষ্ট করে। শিশুদেব বড গপয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা 

বাঁডতে থাকে) বাহিরের ক্লাব, সমিতি প্রভৃতি 
চা তাহাপিগকে আকর্ষণ করে। তাহাদের প্রতি আকর্ষণ 
বিরোধ অতিরিক্ত ভহলে পবিবারের সহিত বিরোধ ঘটিণার 

সম্তাবণা দেখা দষ। স্বাভাবিক অবস্থার 'খাকিলে 
পরিপারের সহিত তাগাদ্দের বিশেষ কোন বিরোধ দেখা যায় ন। কিন্ত 
আী-পুরুষে যদি বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তাহ হহপেই পরিবার ভীষণ বিরোধা€হইয়া 
উঠে। পরিবার তাহাদের মেলামেশার পথে বিবাট বাধা সষ্টি করে। কারণ, 
তাহাদের অবাধ মেলামেশার ফুণ পরিবারের ক্ষতি গ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে । 

(ঘ) ধর্ম, বিজ্ঞান, কল। ইত্যাদির সহিতও পরিবারের বিরোধ দেখা 
রি দা দেয়। যথাধামিকের জীবনের আদর্শ পারিবারিক 
ধর, বিজ্ঞান, কলা জীবনের বিরোধী । ধায়্িকেরা পরিবারের ভালমন্দের 
ইত্যাদির বিবেধে প্রতি উদদীলীন থাকে, কৌমার্য অবলম্বন করে বলিয়া 
সম্তানণ উৎপাদন না করিয়া তাহারা পরিবারকে বঞ্চিত কবে, উপার্জন 


পবিবাবেব সঠিত 
বাষ্ট্রের বিবোধ 


পরিবার ৯৩ 


না করিয়।ও পরিবারের অসুবিধা সৃষ্টি করে। পরিবারের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। পরিবার 
আপন স্বার্থ-চিন্তায় মগ্্র থাকে বলিয়া বিজ্ঞান, কল! ইত্যাদির উন্নতির পথে 
বাধা হুষ্টি করে। এইজন্ত অনেকে পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দিবার 
পক্ষপাতী । 


৮। পরিবারের প্রয়োজনীয়ত। ( [০6931 0£ €1)6 চ72771]5 ) ঠ 
ভবে পরিবারের এই সকল দুর্বলতা আছে বলিয়া! পারিবান্ধিক জীবন নষ্ট 
করিয়া দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। 


(১) পরিবার মানুষের পক্ষে শাস্তির নীড়। পিতামাতার লেহযত্ব, 
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সাহচর্য, অনুরাগ ও সহাুভূতি মানুষের জীবনের অমূল্য 
সম্পদ । 


(২) পরিবারের সাধারণ হূর্বলতা থাকিলেও সেগুলি দূরীভূত করা 
সম্ভব হইতে পারে, ষথা--পরিবার ও রাষ্টী পরম্পরবিরোধী নহে, 
উভযের মধ্যে সামগ্তস্তবিধান কথা সম্ভব। স্তরাং সামান্য দুর্বলতার 
জগ্ঠ মানুষের শাস্তির নীডকে নষ্ট করিয়া দেওযাকে কোনমতেই সমর্থন 
করা যায় ণা। 


(৩) উপরস্ত আধুণিক যুগে বাষ্ট পারিবাপিক জীবনকে নানাভাবে 
সাহায্য করে; (ক) বৃদ্ধবযপে মান্ষের উপার্জন ক্ষমতা নষ্ট হইয1 গেলে রাষ্ট্র 
তাহাদের অর্থসাহায্য করে ১ (খ) ছুংস্থ পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করে, 
(গ) শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা করে » (ঘ) স্থাস্থ্যোন্নতির ও (ঙ) বাস-গৃহের 
বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা পরিবারকে রক্ষা করে। 


ধাহাধা পরিবারের ধ্বংসসাধনের পক্ষপাতী, তীহাদের মতে রাষ্ট্রই 
নাগরিকদের সকল প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম পাষ্ট্র আপন প্রয়োজন অনুসারে 
নাগরিষ্ঈদিগকে' কাজে লাগাইবে। কিন্তু এইভাবে পরিবারকে ধ্বংস করা 
সম্ভব" বলিয়া মনে হয় না। কোন পিতামাতা তাহাদের সন্তানকে রাষ্ট্রে হস্তে 
সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে সম্মত হইতে পারে না। তাহা ছাভা, পিতামাতার 
দ্বারা শিশুর মনে দয়া, মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি যে সকল কোমল বৃত্তির বিকাশ- 
লাভ সম্ভব হয়, তাহা অন্ত কাহারও দ্বারা সম্ভব হয না। সুস্থ সমাজ গড়িয়া 
তুলিতে পরিবারের দ্ান অপরিহার্য । কাজেই পারিবারিব জীবন নষ্ট করিয়া, 
দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। 


৯৪ সযাজদর্শানর রূপরেখা 


এইজন্যই 1475. 13958170060 তাহার 71) 20115 নামক পুস্তকে 
সত্যই বলিয়াছেন ঘষে, পরিবারের সাধারণ দুর্বলতার জন্য পারিবারিক 
জীবনের শাস্তি ও সৌন্দর্য নষ্ট করিয়! দেওয়া--নূর্ধ মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন হয় 
বলিয়& তাহাকে আকাশ হইতে বিতাড়িত কবিয়া দেওয়ার মতই হাশ্তকর। 
স্থতরাং পারিবারিক শৌন্দ্য ও আব্রাম হইতে মানুষকে বঞ্চিত কবা কখনই 
উচিত হইবে না। 

৯। পারিবারিক জীবনের কতকগুলি সমন্যা (5০7০ 797:0৮16178 
0£5800115 1:16 )8 আধুনিক যুগে নানা কারণে পরিবার বিভিন্ন সমস্যার 
সন্মুখান হহতেছে। পরিবারের প্রধান প্রধান সমস্যা শিম়্ে আলোচনা করা 
হইল ; 

(১) পরিবারের প্রধান সমগ্ঠা অথনৈতিক। অধিকাণশ পরিবার 
আঘথিক ছুরবস্থার জন্য জীবনের অবশ্বপ্রয়োজনীর সামগ্রীব9 সংস্থান কবিতে 
পারে না। 

(২) পবিবারের অপর একটি সমস্যা হহুপ আন্তজাতিক সমাল গঠন কবা, 
যাহার ফলে সমস্ত পবিবাবেব বন্ত সমন্তার সমাধান হইবে, নিরাপত্াব ব্যবস্থা 
হইবে ও জীণনধাবণের মান-উন্নয়নের ব্যবস্থা হইবে। 

(৩) জাশীয় সম্পদের রক্ষা ও বাবহাপ করা পাবারেপ অপর একটি 
সমন্তা। জাতীয় সম্পদ এমনভাবে বাবহার করিতে হইবে, ঘাহাতে 
ভবিষ্যতে পরিবারবর্গ তাহাদের অধশ্তপ্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ ও ভোগ 
করিতে পারিবে । 

(৪) যুদ্ধ ও ধ্বংসমূলক কার্যাবলী বহু পরিবারকে ধ্বংস করে এবং 
ষে-সমন্ত পরিবার রক্ষা পায়, তাহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠে । 

(৫) বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা পরিবারে অপর একটি সমস্যার স্ষ্টি করিয়াছে। 
বিবাহ-বিচ্ছেদ্দের ফলে অনেক পরিবারে ভাঙ্গন ধরে, সন্তানাদির দুর্দশার অস্ত 
থাকে না, ফলে তাহাদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। 

(৬) স্বল্পবেতনভোগী বা দরিদ্র পরিবারে সম্তানাদির লালন-পালন আরও 
গুরুতর সমস্যা হট্টি করে। 

(৭) পরিবারের , উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকালমৃত্যু হইলে পরিবারের 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে আধিক দুরবস্থা চরম হইয়া 


দাড়ায়। 


পরিবার ৯৫ 


(৮) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাব হইলে পরিবার অস্থখী জীবন- 
যাপন করে, ফলে জীবনে নান। সমস্ত! দেখা দেয়। 

(৯) মাষেদের উপার্জন করিতে হইলে পরিবারে নানা সমস্যা দেখা দেয়, 
যেমন-সম্থানাধির যত্ব, শালন-পালন, শিক্ষা হত্যাদি বাহত হয, ভ্তাহাব! 
মায়ের সঙ্গপাভে বঞ্চিত হয়, পারিবারিক অগ্ঠান্ত কর্তবা কর্ম অবহেলিত হ্য়। 
গুকার্ধ, অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা কাজ, পরিঞ্কা র-পরিচ্ছন্নতা, জিনিসপত্র 
এছাইংা বাখিবাধ কাজ মাঝেদের পক্ষে পবা আব সঙ্গব তয ৮, ফলে পধিবাবে 
বিশুঙ্খপা দেখা দেষ। 

(১০) সচ্ছণ্, অবস্থাপন্ন পরিবারে সন্তান জন্ম গ্রহণ না +বিলে9 
পারিবা।বক জীবন ব্যর্থতাষ পর্ধসত হয। 

(১১) সন্তানদব জন্য আদর্শ গুহশিক্ষার ব্যবস্থা করা পরিবারের অপর 
একটি সমস্তা। তাহাদের নৈতিক ডন্নতিসাধন, দৈহিক 9 মানসিক বিকাশলাধন 
করিতে না পাবিলে পবিবাবের উদ্দেশ্রা নষ্ট হইযা ধায। ফলে নানা প্রকারের 
সমস্তার উদ্ধব হুষ। 

(১২) শ্রপ ত্র বাস্থপাত্রী নধাচন করা পরিবারের এক” অগ্ঠতম সমস্যা, 
কাবণ, পরিবারের ভাবস্যৎ তাহাদের উপর নিভব করে। 

(১৩) মাধুনিক যুগে জন-সংখ।াব বিপুল বুদি পরিবাবে গুরুত সমশ্যা 
স্ট্টি করিয়াছে । ইহার জন্য পৰিবাব-পবিকল্পনার স্রপ্রচপন হওয়া একাস্ত 
প্রয়োজন । 

এই-সকল সমস্যা ছাডাও বুদ্ধদেব যত্বু নেওযা, আধযবুদ্ধিব ব্যবস্থা করা, 
সকলের সেবাযত্রের, শাস্তির ও আরামের ব্যবস্থা কর] ইত্যাদি বছু সমস্যার 
সন্মুখীন পরিণারকে হইতে হয়। 

স্কধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক বাষ্টগুলিতে পরিবাপের প্রধান প্রধান 
সমন্যা দুর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। 

১০। পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ ( চা৫০]০ ০? 056 [27511 
[46 )5 পরিবার আদিম সমাজ হইতে আস্ত করিযা বহু বিবর্তন ও পরি- 
বর্তনের মধ্য দিযা অগ্রসব হুইতে হইতে বর্তমান আকাব ধারণ করিয়াছে। 
টার বর্তমানেও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন গুকারের পরিবার 

দেখা যায়। কিন্ত আধুনিক সমাজের পরিবারকে অসংখ্য 
সমন্তার সম্মুণীন হইতে হয়। ফলে পারিবারিক সংহতি রক্ষা কর! কঠিন 


৯৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


হইয়া উঠে। কিন্তু এই-সকল সমন্তা থাক] সত্বেও পারিবারিক জীবন 
মানষের পক্ষে অপরিহার্ধ। পরিবাবই মানুষের শাস্তির নীড়, আশা- 
আকাজ্ষার কেন্দ্রস্বল। মানুষের টদহিক ও মানসিক প্রয়োজন প্রিটাইবার 
জন্য, পরিপূর্ণ বিকীশসাধনের জন্য পরিবারের প্রয়োজনীয়তা মানুষ চিরকাল 
উপলব্ধি করিবে। 
কালের আবর্তে পরিবারের আরও বহু পরিবর্তন হইবে সন্দেহ নাই, 
ভবিষ্যৎ পরিবার ঠিক কি আকার ধারণ করিবে, তাহ! পূর্ব হইতে বলিবাক 
উপায় নাই। আশা করা যায় ষে, বর্তমান পরিবারের 
অনেক দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তা হইতে ভবিষ্যৎ পরিবার মুক্ত 
হইবে, অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। আবার, হয়ত নৃতন নৃতন সমস্যার 
উদ্ভবও হইতে পারে, নৃতন দায়িত্ব পরিবারকে বহন করিতে হইতে পারে। 
কিন্ত এই-নকপ পরিবর্তনের মধ্যেও পরিবার চিরদিন মানুষের মূল 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে, মান্তষের জীবন কল্যাণময ও মধুমষ করিবে । ফলে 
সমাজেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে । ভবিষ্যৎ পরিবার 
পবিবাব-রক্ষাব 
প্রযোজনীবতা আবু উন্নত, সচ্ছল ও স্থথী হইবে এবং সমাজে আবও 
গভীবতর এক্য প্রতিষ্ঠা করিবে। কাজেই মানুষ নিশ্চযই 
এই আদ্িমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে মান্তষেব সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর, 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বশিয়া সঘত্বে বক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট 


হইবে। 


ভবিষ্যৎ পরিবার 


বিবাহ ( 119171969 ) 

১। বিবাহের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্য। (79690300080 নাগ 
600 01. 10811186 )2 বিবাহ অন্যতম “সামাজিক অন্ুষ্ঠান। 
এই অনুষ্ঠানের দ্বাবা স্ত্রী ও পুরুষ পবস্পবেব সহিত যৌন সম্পর্কে 
সম্পকিত হইবার ও সন্তানের জন্ম দিবার সামাজিক অন্থমোদন লাভ করে। 

জা ৬৬5061008০৮ বিবাহের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া! 
বলিয়াছেন যে, 40081001986 15 00016 01: 1695 ৪. 

001:9015 ০01015600101) ০৪7০০] 10816 8150. £800819,  19.501)5 
0650790 6105 106:65 206 0: 0:0908£86101) 01] 2:65: 005 0100 


পরিবার ৯৭ 


০৫ 076 015211708”, বিবাহ শ্রী ও পুরুষের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ী 
সম্পর্ক স্থাপন করে, সম্তানের জন্ম দিবার উদ্দেশ্েই এই সম্পর্ক স্থাপিত হয় 
এবং সম্ভান-জন্মের পরেও সেই সম্পর্ক বর্তমান থাকে। 
বিবাহ পরিবারের একটা অঙ্গবিশেষ, আবার ইহা পরিবারের গ্রন্ততিও 
ৰটে। বিবাহ-দপ অনুষ্ঠানের দ্বার! পরিবারের স্যরি হয়, আবার পরিবার 
ব্যতীত বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা ভাব! যায় না। স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েরই উপরে বিবাহ এক বিরাট দায়িতব-ভার 
অর্পণ করে। সম্তানাদির জন্ম দিবার, তাহাদের লালন-পালন করিবার এবং 
পরিবার প্রতিপালন করিবার কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর উপরে স্তস্ত হয়। 
সম্তানাদিরও আবার পরিবারের পতি নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিতে হয়। 
উপরন্ত, বিবাহকে একটি অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। পারম্পরিক 
সহযোগিতার দ্বারা পরিবার সকলে ভরণ-পোষণের 
ছি এবং শিক্ষা-দীক্ষার স্থবন্দোবস্ত করিয়৷ থাকে । স্বামী স্ত্রী 
উভয়েরই এই অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। 
বিবাহ নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছাড়াও একট] আধ্যাত্মিক সম্পর্ক 
স্াপন করে । বিবাহের দ্বারা মান্তষের যৌন আবেগ সংযত 


বিবাহের দায়িত 


বিবাহের 

আধ্যাত্মিক দিক এবং বিচাবুদ্ধিব দ্বারা পরিচালিত হয়। বিবাহ 
স্বামী-স্ত্রীর যৌন আবেগকে একট! পবিত্র আধ্যাত্মিক 

স্তরে উন্নীত করে। টি 


হিন্দু-সমাজে বিবাহ একটা অতি পবিত্র ধর্মীয় অশ্ষ্ঠান। এই সম্পর্ক 
চিরস্থায়ী, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। 
হিন্দুরা মনে করে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মাস্তরের | এই 
সম্পর্ক্ত কখনও ছিন্ন করা যায় না। বিবাহ তাহার্দের কাছে ধর্মের একটি 
অঙ্গবিশেষ ৷ বিবাহ-ূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে 
এবং গাহ্স্থ্য ধর্ম পালন কবে। 
২। বিবাহ-প্রথার উ্ুপত্তি (01181) ০1718171856) 2 বিবাহ- 
প্রথার উৎপত্তি ঠিক কবে ও কিভাবে হইয়াছিল, সেই 
ক সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইজন্ত কেহ 
কেহ মনে করেন, আদিম সমাজে বিবাহ রূপ অনুষ্ঠান 
ছিল না। তখন মাহষের মধ্যে অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক বর্তমান ছিল। 


হিনদু-বিবাহ* 


৯৮, সমাজদর্শনের রূপরেখা 


ধে-কোন পুরুষ যে-কোন স্রীলোকের সহিত পশুর মত যৌন সম্পর্ক স্থাপন 
করিত। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, এতিহাদিক প্রমাণাঁভাবে এই মতবাদ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

কেহ কেছ আবার বলেন, আদিম সমাজে গোঠী-বিবাহ (£1000 
108111886) প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ একদল পুরুষ একদল স্ত্রীলোককে বিবাহ 
করিত এবং তাহারা একত্রে পারিবারিক জীবনযাপন করিত। কিন্তু এইবূপ 
গোী-বিবাহ-প্রথারও কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাই। 
গোষ্ঠীর মধ্যে কোথাও অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক ছিল 
বলিয়াও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে-সকল সমাজে 
অনেক পুরুষের অনেক স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রথা 
বা অধিকার আছে, সে-ক্ষেত্রেও বিবাঁহ-বূপ অন্তষ্ঠান ছাড়া এইরূপ অধিকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমাজের এমন কোন স্তর পাওয়া যায় না, 
যখন বিবাহ ছিল না। বিবাহ-প্রথা সমাজের অতি প্রাচীন প্রথা, সমাজের 
আদিতেও এই প্রথা বর্তমান ছিপ। বিবাহু-প্রথা ব্যতীত পরিবারের উদ্ভব 

হইতে পারিত না, আবার পরিবার না থাকিলেও বিবাহ- 
15 প্রথা চলিতে পারিত না। উভয়ই মানবজাতির 
বর্তমান ছিল স্যত্রপাত হইতেই বর্তমান ছিপ, এই মতবাদই আধুনিক 

সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজদার্শনিকদের সমর্থন লাভ 
করিয়াছে । স্থতরাং বিবাহ মানবজাতির মতই প্রাচীন। জৈবিক, দৈহিক, 
অর্থনৈতিক--নানা উদ্দেশ্ঠসাধনের জন্য বিবাহের ছার! নরনারী পরম্পর 
সম্পকিত হইত ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিগ্ঠ। 

৩। বিবাহের উদ্দেশ্য (81005 ০£ 7/0810386০ ) 2 আদিম সমাজে 
সন্তানের জন্ম ও লালন-পালন, অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্টসাধন, যৌন গ্াবেগ 
চরিতার্থ করা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নরনাত্রী বিবাহ-রূপ 
অনুষ্ঠানের দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত হইত। 
আদিম যুগে পুরুষদের অনেক কারণে স্ত্ীলোকদের উপর 
নির্ভর করিতে ছুইত। খাগ্ঠদ্রবা প্রস্তত করা, পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি কর! 
ইত্যাদি কার্ধ স্ত্রীলোকের] সম্পন্ন করিত। স্থতরাং স্্ীলোকের পাহাষ্য ব্যতীত 
পুরুষদের জীবনধারণ করা অস্থবিধাজনক হইত। এই কারণে প্রত্যেকে বিবাহ 
করিয়া! পারিবারিক জীবনযাপন করিত। 


আদিম সমাজে গোঠী- 
বিবাহ-প্রথা 


আদিম যুগে বিবাহের 
উদ্দেস্ঠ 


পরিবার ৪৯ 


আধুনিক সমাজেও বিবাহ একট! অতি প্রয়োজনীয্প সামাজিক অনুষ্ঠান। 
€১) মানুষের যৌন আবেগকে বিচারবুদ্ধির বারা পরিচালিত করা বিবাছের 
অন্যতম উদ্দেশ । (২) মানুষের স্বখন্বাচ্ছন্দয নির্ভর করে পারস্পরিক 
সহযোগিতার উপর । বিবাহ নরনারীর মধ্যে ভালবাসার বন্ধন স্ব করিয়া 
তাহাদের জীবনকে মাধুর্ধমণ্ডিত করে। €৩) সন্তানের জন্ম দিয়া এবং 
তাহাদের লালন-পালন করিয়া মানুষ অশেষ আনন্দলাঁভ করে। বিবাহের" 
হারাই মানুষ এই অধিকার প্রাপ্ত হয়। 


হিন্দু-বিবাহের উজ্জেশ্থা ঃ হিন্দুরা বিবাহকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
বলিয়া মনে করে। হিন্দুশান্ত্রমতে বিবাহের অনেক প্রকারের উদ্দেশ্ট 
আছে: (১) বিবাহের দ্বারাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। 
(২) হিন্দুদের মতে মাতা হইবাব জন্যই স্ত্রীলোকের স্থষ্টি হইয়াছে, 
আর পুরুষের স্থষ্টি হইয়াছে পিতা হইবার জন্য । (৩) মোক্ষ-লাভের 
জন্য পুত্রসম্তানের জন্ম দেঁওযা একান্ত প্রয়োজন। (৪) পুজ্ের জন্ম 
দিয়া পিতামাতা পিতখণ হইতে মুক্ত হন। মন্থ বলেন, পুজাদির দ্বারা 
মানুষ ন্ব্গলোক-প্রাঞ্ হয়, পৌত্রাদির দ্বারা স্বর্গলোকে স্থায়িত্বলাভ করে, 
প্রপৌত্রাদির দ্বাবা শুধলোক-প্রাপ্ত হয়। পুত্র পিতাকে পুআাম' নরক হইতে 
উদ্ধার করে বলিয়া ত্রঞ্ধা তাহার নাম “পুত্র দিয়াছেন । (৫) হিন্দৃশাহ্- 
মতে স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অর্ধাঙ্গমাত্র । স্বতরাং বিবাহ না করিলে পুরুষ পূর্ণাঙ্গ 
হইতে পারে না। 


এক কথায়, মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা 
করাই বিবাহের উদ্দেশ্ঠট। বিবাহ মানুষের সহজাত 

দৈহিক, মানসিক ও 
শা সস যৌন কামনাকে সংযত করে, স্থন্দর ও পবিস্রমপ দান 
সাধনই বিবাহের করে। বিবাহই পরিবারের প্রাথমিক ভিত্তি। স্থতরাং 
উদ্দেশ ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক রীতি এবং 


ইহার পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । 


৪। বিবাহের প্রকারভেদ (1019616770 11508 ০৫ 
70817798০) £ বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রীতি-অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের 
বিবাহ হইতে পারে। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্নগ্রকার বিবাছের একটি নকৃশা 
দেওয়া হইল। 


১০০ নষাজদর্শনের ববপরেখা 
বিবাহ (18113986) 


ফিটিনি রনি রীনিরিটিররচিরা হরির রারাররনি 
ৃ | | ঃ 
(ক) পাত্রপাত্রী-নির্বাচন (খ) পাত্রপাত্রী-নির্বাচনের (গ) বিবাহের প্রকারভেদ (খ) বিবাহের স্থায়িত 


(৪61606100 ০? পদ্ধতি (107009 ০ 278018£9) (6878 01000 ০? 
09:098) (0০9৪ ০£ ৪8919061198 108019£9) 
1708699) 
| | ৰ ূ 
(91060907008 (95085779058 (1116-1078) (8৮০) 
0198) ০199) 





| | 
একবিবাহকাবী বনুপত্বীক বহুম্বামিক 
(000085105)  (0০1585105) (0০15%06)) 


আলাপ-আলোচনার বলপূর্ক হরণ করা মুল্যের বিনিময়ে পাবম্পরিক অনুরাগে 


ঘার! নির্বাচন (০৪৯0৮99) (0010158,50) দ্বাবা (997059706) 
(968০৮1৪৯৮1০) ] 
| | 
সেবাৰ বিনিময়ে যৌতুকের দ্বারা 
(7) ৪9:10) (০9 00৬27) 
| 
| | 
দ্রব্যাদির দ্বারা নগদ টাকা দ্বারা 
(0:71009) (০831)) 


(ক) লমাজে বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী-নির্বাচন-বিষয়ে বিভিন্ন বিধি- 
নিষেধ বর্তমান থাকে । সাধারণতঃ সকল সমাজেই মাতাব সহিত পুত্রের 
বিবাহ, ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ । কবল 
প্রাচীন মিশর দেশে রাজপবিবারে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ 
অনুমোদিত ছিল। সম্ভবতঃ বাজরক্ত বাজপরিবারের মধ্যে সীম্ফ্ 
রাখিবার উদ্দেশ্তেই এই রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। আধুনিক কোনও 
সমাজেই এইকপ নিয়ম নাই। 

হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন জাতির সহিত বিবাঁহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে 
না, যথা-_ব্রাহ্মণেব সহিত কায়স্থের বিবাহ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র ব্রা্ষণের 

সহিত ব্রাহ্মণের, কায়স্থ্েব সহিত কায়স্ত্বের বিবাহ-সন্বন্ধ 
হিয়ার নি স্থাপিত হইতে পারে (617909£8105)। কিন্তু আবার 
ব্রাঙ্মণের সহিত ব্রাদ্ধণের বা কায়স্থের সহিত কায়স্থের বিবাহ সগোত্রে 


সামাজিক বিধিনিষেধ 


পরিবার খ৬$ 


হইতে পারে না, ভিন্ন গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয় (650£8195)। 
সপিও বা সপ্রবরের মধ্যেও বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়! নিষিষ। এইজন্ 
হিন্দুদের সমাজে 80008810 ও 65:088795-_ছুইটি নিয়মই পাশাপাশি চলে। 
নিক্লের নকৃশায় একই জাতির মধ্যে গোত্র, সপিগ্ড ও সপ্রবরের, পার্থক্য 


দেখানো হইতেছে। 
প্রথম বৃত্বটি হিন্দুদের একটি জাতিকে বুঝাইতেছে, যেমন-_কায়স্থ। 


কায়স্থের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র বর্তমান। একই গোত্রের ছুই পরিবারের মধ্যে 
বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া নিষিদ্ধ । গোত্রের আরও ক্ষুব্ধ বিভাগ ছইন 
সপিও। সপিও হইলে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অপর একটি বিভাগ 
হইল সপ্রবব। সপ্রববের গোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাহ হয় না। সুতরাং হিম্বু 
'বিবাহ শ্বজাতি বিবাহ, কিন্তু সগোত্র, সপিগ্ড ও সপ্রবর নহে। 


প্রথম বৃত্ত জাতিকে বুবাইতেছে 
দ্বিতীয় ,, গোত্রকে * 
তৃতীয়» সপিওকে » 
চতুর্থ ., সপ্রবরকে ৮ 





(২) সকল সমাজেই পান্র-পাত্রী-নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমান। 
এই-সকল পদ্ধতিকে মোট চারিভাগে ভাগ করা বায়। 
(১) বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষের অভিভাবকর1] মিলিত হইয়া আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে ও বিবাহ-সম্পর্ক 
স্থাপন করে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উপায়েই বিবাছ 


স্থির হয়। 
(২) আদিম ষুগে প্রায় সকল সমাজেই বলপূর্বক কন্তাকে হুরণ করিক্! 


১৩২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


বিবাহ করিধার প্রথা গ্রচলিত ছিল, বর্তমানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে 
ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত প্রথা । 

(৩) অনেক সমাজে আবার পাত্র-পাত্রী মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করিবার 
প্রথাও বর্তমান রহিয়াছে । ক্রয় আবার দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে £ 
(ক) কোন কোন সমাজে কোন যুবক তাহার ভাবী শ্বশুব-গুহে বাস করিয়া 
কায়িক পরিশ্রম ও সেবাশুশ্রধার দ্বার] 'তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়] তাহাদের 
কন্তাকে বিবাহ করে। (খ) যৌতুক দিয়াও বর বা কন্যাকে ক্রয় করা 
যায়। আধুনিক সমাজে বরকে যৌতুক দিবার প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত। 
যৌতুকের পরিমাণ নির্ধাবিত হয় ববের চাকুরি, বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থ-প্রতিপত্তি 
ইত্যাদির পরিমাপে । যৌতুক-প্রথা বর্তমান সমাজে একট] বিবাহু-সমস্তা 
স্যষ্টি করিয়াছে । এই প্রথা বন্ধ করিবার জন্য নৃতন আইন হইযাছে। 
কিন্ত সমস্যার সমাধান হয নাই। কন্যাদাযগ্রস্ত পিতামাত্ই ইহা ভালরূপে 
উপলব্ধি করিতে পারেন। ববপক্ম অর্থগ্রহণ করিতে ন1 পাবিলেও 
অন্তান্য সামগ্রীব দাবি ছাডে না, শ্ৃতরা”, যৌতুক-প্রথা পুরাদমেই সমাজে 
চলিতেছে । 

(৪) আধুনিক সমাজে আবাখ নবনারীর মধ্যে পারস্পারিক অন্থরাগ স্পট 
হুওযার ফলে পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ না করিধাই তাহাব। বিবাহ-সম্পর্কে 
আবদ্ধ হয়। আদিম সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। 

আমাদের হিন্দ্র-শান্ত্রে আটপ্রকারের বিবাহের বিবরণ আছে: ব্রাজ্ষ, 
দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আম্মুর, গ্ান্ধর্ব রাক্ষস ও টৈশীচ। ইহাদের 

মধ্যে প্রথম চার্িপ্রকারেব বিবাহ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, «শেষ 
হিন্দুশাস্তরমতে অষ্ট 
ভি চারিপ্রকারের বিবাহ শিক শ্রেণীব। ব্রাঙ্ম ও দৈৰ 

বিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট, পৈশাচ বিবাহ নিকৃষ্টতম । (১) সদাচ্ন্ত 
নম্পন্প বরকে কন্যার পিতা আমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে বিধিমত অর্চন। করিয়! 
বন্জালঙ্কারে ভূষিত কন্ঠাকে দান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ হয়। (২) জ্যোতিষ্টমাি 
যজ্ঞের কর্ষকর্তা পুরোহিতকে অলঙ্কতা কন্ঠাকে দান করিলে দৈব বিবাহ 
হয়। (৩) কন্তার পিতাকে বর এক ব1 ছুই গো-মিথুন (একটি বুষ ও একটি 
গাতী) দান করার পর কন্ার পিতা তাহাকে বিধিমতে কন্তা দান করিলে 
আর্ধ বিবাহ হয়। (৪) বর ও কন্তাকে গাহস্থ্য ধর্ম পালন করিবার অহরোধ 
করিয়া সালক্কার। কন্ঠাকে বিধিমতে বরকে দান করিলে তাহাকে প্রাজাপত্যা 


পরিবার ৯ ৬৩ 


বিবাছু বলে। (৫) কন্তার পিতাকে ধন দিয় কন্ঠাকে ক্রয় করিয়। বিবাহ 
করাকে আম্মর বিবাহ বলা হয়। (৬) বর ও কন্তা উভয়ের মধ্যে 
অন্থরাগের ফলে যে-বিবাহ হয়, তাহাকে গাদ্ধর্ব বিবাহ বলে। এই বিবাহ 
কামমূলক বলিয়৷ নিকষ্টন্ূপে গণ্য হয়। (৭) কন্তাপক্ষ বিবাহে বাধ! প্রদান 
করা সব্বেও বলপূর্বক রোক্যমানা কন্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে 
রাক্ষল-বিবাহ হয়। ইহ] অতি গহিত বিবাহ । (৮) নিদ্রিতা, মগ্চপানরতা, 
উন্মত্তা স্ত্রীলোককে বলপূর্বক হরণ করিয়া! বিবাহ করিলে পৈশাচ বিবাহ 
হয়। এই বিবাহ নিকৃষ্টতম, অতীব পাপজনক। 

(গ) বিবাহ একবিবাইকারী, বহু-পত্বীক ও বহু-ম্বামিক--এই তিন- 
প্রকারের হইতে পারে। পুবেহ এই সম্পর্কে বিস্তারিত আপগোচনা করা 
হইয়াছে । 

আমাদের সমাজে উনবিংশ শতাব্দীতে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্থ-পত্বীক 
পরিবার-প্রথ। প্রচলিত ছিল। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের দেডশত হইতে 
দুইশত পর্যন্ত স্ত্রী থাকিত। সমাজে স্ত্রীলোকে সংখ্যাধিক্য হইলে বন্ু- 

পত্বীক পরিবার-প্রথা প্রাধান্থলাভ করে । তাহা ছাডা, 
রে একাধিক স্ত্রী তোগ করিবার বাসনা, স্ত্রীলোকের যৌবনে 

ও সৌন্দর্ধে আকুষ্ঠ হওয়া, ধনলাভেএ বামনা, কর্তৃত্বাকাজ্জা 
প্রভৃতি হইতেও খন্-পত্বীক পরিবার-প্রথা সমাজে প্র»লিত হয়। আবার, 
স্্রীলোকেব সংখা লঘিষ্ঠতা, দরিদ্রতা প্রভৃতি বহু-স্বামিক পবিবার-প্রথ] 
প্রচলিত হইবার কাঁরণ। কিন্তু শিক্ষা প্রসার ও সামাজিক বিবতনেপ সঙ্গে 
সঙ্গে বিবাহ-প্রথারও বহু পরিবর্তন নাধিত হইতেছে। 'াধুনিক সমাজে এক 
বিবাহ-প্রথাই সমধিক প্রচলিত। একাধিক বিবাহ আধুনিক হিন্দু-আইনে 


নিষিদ্ধ ও নিন্দশীয়। 
্ বিবাহের স্থায়িত্বকাল 2 সাধারণত: দরিদ্রদের মধ্যে বিবাহ 
একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক। হিন্দুশাস্তমতেও এই সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের | 
এমন কি, মৃত্যুর দ্বারাও স্বামী-স্ত্রীর মধো বিৰাহ-সম্পর্ক 
১475 ছিন্ন হয় না। এইজন্য হিন্দু-দমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। 
হিন্দু-বিধবারা অতি অল্প বয়সে বিধবা হইলেও সারাজীবন 
মেই বৈধব্য-জীবন্যাপন করে, সামাজিক বিধিনিয়মের মধ্যে আবন্ধ থাকিয়া 
র্যর্থ জীবন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরচগ্্র রিস্তাপাগর মহাশয়ই প্রথমে প্রমাণ 


১০৪ সমাজমর্শনেম্ষ রূপবেখা 


করিয়া দেখাইলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্্রসম্মত এবং তিনি বিধবা-বিবাছের 
পুনঃপ্রচলন করিবার জন্ত আইন প্রণয়ন করাইলেন। 

আধুনিক সমাজে বিবাহ যে একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক, তাহা কেহ বিশ্বাস 
করে না। এইজন্ত বিবাহিত জীবন স্বথের না হইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ হুওয়! একান্ত প্রযোজন বলিয়াই অনেকে মনে করেন । আমাদের 
সমাজে ইহার প্রচলন অত্যধিক না! হইলেও পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ আইনাচুমোদিত সমাজেরও অনুমোদিত । এইজন্য পাশ্চান্ত্য সমাজে 
বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 


আধুনিক মতে 
বিব হ চিবস্থাষী আমাদের সমাজেও হিন্দুআইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ অন্থ- 
টনি বর মোদিত হইয়াছে, কিন্ত হিন্দু স-স্কারে ইহা এখনও 


প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই । মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
বিবাহ-বিচ্ছেদ এখনও সীমাবদ্ধ আছে। যাহ] হোক, আমাদেব সমাজেও 
ইহার সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ পারিবারিক 
জীবনে নৃতন এক সমস্যার কৃষ্টি করিয়াছে । 

বিবাহ-বিচ্ছেদ্দের কারণ £ বিবাহ বিচ্ছেদ বিভিন্ন কাবণে ঘটিয়া থাকে : 
(১) দুশ্চরিভ্রতা৷ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইবার অন্কওম কারণ । স্বামী বা স্ত্রী দুশ্চরিত্র 
হইলে তাহার সহিত বিবাহিত জীবনযাপন করা বা পরিবার গঠন করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এইবপ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়াই বাঞ্চনীয । 
দুশ্চরিত্র পিতা বা মাতার সন্তানের দেহিক ও সামাজিক গঠনও বিকৃত হইতে 
পারে। ইহাতে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে । (২) স্বামী 
বা! আত্রী দি অতিরিক্ত মছ্চপানাসক্ত হুষ, তাহা হইলেও পারিবারিক জীবন 
বিষময় হইয়! উঠে, ফলে নানা সমশ্যার হ্যতি হয়। (৩) স্বামী বা স্ত্রী যদি 
সম্ভতানোৎপাদনের ক্ষমতা-রহিত হয়, তাহা! হইলেও বিবাহের উদ্দেশ্য নষ্ট হই 
যায়, জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (৪) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেহ যদি 
দুরারোগ্য শারীরিক বা মাননিক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহ! হইলেও বিবাহ- 
বিচ্ছেদ অনিবার্ধ হইয্া উঠে । (৫) তাহা ছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্য কলহ, 
নির্দয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অনেকে বিবাহ-ীবচ্ছেদ করিতে বাধ্য হয়। 
উভয়ের সম্মতি ও উপযুক্ত কারণ থাকিপেই আধুনিক যুগে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, অস্থখাঁ, বিষময় জীবনযাপন করা অপেক্ষা 
বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া নৃতন সুখী পরিবার গঠন করা সমাজের পক্ষে মঙ্গল- 


পরিবাব ১০৫ 


নক | (৬) কিন্তু এই-সকল অনিবার্ধ কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদে আইনাহমোদিত 
হওয়ার ফলে অতি সামান্ত কারণেও লোকে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন 
করে। (৭) স্্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলে স্ত্ীলোকেরাও পুরুষের মত সমান 
অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছে । কাজেই পূর্বেকার মত স্বামীর সকল অত্যাচার, 
অবিচার নিধিবাদে সঙ্গ কতা আধুশিক স্ত্রীলোকদের পক্ষে আর সম্ভব 
নয। (৮) জন্মনিয়ন্ত্রণের নান] প্রকারের ব্যবস্থা আবিকফৃত হওয়ার ফলে 
বর্তমান পরিবার অতি ক্ষুত্র আকার ধাবণ করিতেছে । পরিবারের এই 
কুত্রত্বও বিবাছ-বিচ্ছেদের একট] পরোক্ষ কারণ হইয়া দ্রাভায়। আমেরিকায় 
ঘত বিবাহ-বিচ্ছেণ হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৬০ হইতে ৭০টি পরিবার 
নিঃসন্তান, শতকরা ২০টি পরিবার এক সপ্তানের পিতামাতা । (৯) দারিদ্র্য, 
আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর গৃহ-কার্ধে অবহেলা, পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব, 
ধৈর্ধের অভাব, আদর্শ পরিবেশের অভাব, অসংযত মেজাজ ইত্যাদি 
বিভিন্ন কারণে আধুনিক সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেঘেব সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি 
পাইতেছে। 

অবশ্ঠ, ইহা পতা ষে, অস্থ্থী জীবনযাপন করা অপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদ 
হওয়াই বাঞ্চনীয় । কিন্তু অতিরিক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা পারিবারিক 
জীবনে গুরুতর সমন্তা সৃষ্টি করে। এইজন্য অনেক সমাজ- 
বিজ্ঞানী পবিবারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেছেন । (১) বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখা! অধিক হওয়া 
লমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সম্তানার্দিব জীবনের উপর মাতাপিতার বিচ্ছেদ 
গভীর প্রভাব বিস্তার কবে। তাহার বিষময় প্রতিঞ্রিয়ার ফলে সমাজও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) তাহা ছাডা।, বিবাহ-বিচ্ছেদ পারিবারিক ও সামাজিক 
সংহস্তি-রক্ষার পক্ষে অনিষ্টকর। বিশেষ করিয়া, সন্ভানাদি বর্তমান থাকিলে 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ন] হওয়াই বাঞ্ছনীয় । (৩) সন্তানাদির কল্যাণের জন্য পিতা- 
মাতার উচিত নিজেদের মনোভাবকে সংযত করা, তাহাদের আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করা ও নিজেদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা । কলহু- 
মাত্রকেই ভালবাসার অভাব মনে করার কোন কারণ নাই । [নঃসন্তান স্বামী- 
স্ীর বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নহে। কিন্তু যাহাদের 
সন্তানাদি বর্তমান আছে, তাহাদের উচিত সন্তানের কল্যাণার্থে আপন স্বার্থ 


বিনজন দেওয়।। 


খিবাহ-বিচ্ছেদের 
ন্বিধা 


১০৬ সমাজদশনের রূপরেখা 


স্থতরাং পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি-রক্ষার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের 
সখ্য ষত কম হয় ততই মঙ্গল। 

৫। আধুনিক যুগের বিবাহ ও পরিবার (145100566 8700 
চ৪0115 €০-৫৪5 )$ প্লেটো হইতে আরম্ত করিয়া আধুনিক যুগের অনেক 
সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন ষে, পরিবারের স্থায়িত্ব নষ্ট 
হইয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে পরিৰার-প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হুইয়৷ যাইবে, সম্তানাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তিকপে গণ্য হইবে এবং রাষ্ট্রে 
দ্বারা প্রতিপালিত হুইবে। 

আধুনিক ষুগে পাশ্চাক্য দেশে জন্মসংখ্যা ভাস ও বিবাহ-বিচ্ছেদ্ের সংখ্যা 
বুদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজবিজ্ঞানীর1 পরিবারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 

করিতেছেন । আমাদের সমাজে অবশ্য সমস্যাট। বিপরীত । 
আধুনিক পাশ্চাতত জন্মসংখা। অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিবার- 
ও প্রাচ্য সমাজের 
অবস্থা পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। বিবাহ- 

বিচ্ছেদ মোটেই ছিল না বলিলেই চলে। আধুনিক যুগে 
বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হওয়া সত্বেও উহার সংখ্য। পাশ্চাত্য দেশের 
তুপনায় অনেক কম। তথাপি দিন দিন বিবাহ-বিচ্ছেদ্বের সংখ্য। বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

তাহ ছাড়া, বিবাহ যে একট! চিরস্থায়ী সম্পর্ক, এই ধারণ দিন দ্দিন লোপ 
পাইতেছে। আধুনিক যুগে নানা কারণে লোকে মনে করে যে. পারিবারিক 

জীবন ৭ষ্ট করিয়া দিয়! রাষ্ট্রেরই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কর! 
8752 উচিত। কারণ, (১) আধুনিক শিল্পোন্নতির যুগে 
কারণ স্্রীলোকেরা শিল্পের প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। 

আধুনিক স্ত্রীলোকের আর গুহের মধ্যে &কব্ল 
পারিবারিক দায়িত্ই পালন করিতেছে না, বাহিরের জগতে পুরুষের 
সহিত সমানভাবে কাজ করিতেছে । সুতরাং পারিবারিক কার্য অবহেলিত 
হইতেছে । (২) স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে স্ত্রীলোকেরা আর পুরুষের উপর 
নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে চায় না, উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন- 
যাপন করিতে চায়। (৩) আধুনিক স্ত্রীলৌকেরা হ্বামীকেই একমাত্র অবলম্বন 
বলিয়া মনে করে ন1। 

এই-সকল কারণে পরিবার আর পুবাবস্থায় নাই। শিশুদের লালন-পালন, 


পরিবারের ভবিষৎ 


পরিবার ১০৯ 


শিক্ষার্দীক্ষা ও সাংসারিক কাজকর্মে নানা বিশৃঙ্খল! দেখা দিতেছে । সেইজন্ই 
পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, বিবাহু-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

(৪) আধুনিক পরিবার দিন দিন ক্ষুদ্রাকৃতি হইতেছে । অধিক বয়সে 
বিবাহ করা, জন্ম-নিয়স্থণ, অর্থনৈতিক অবনতি, জীবনধারণের মান-উন্কয়ন 
ইত্যাদি বিবিধ কারণে পরিবার ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতেছে । আধুনিক 

যুবকেরা গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে বলিয়া 
(কন্তু পরিবার আরও 
শক্তিশালী হইতেছে বিবাহ করিতে ভয় পায়। এইজন্য অনেকে মনে করেন, 

পরিবার ভবিষ্যতে লুগ্ধ হুইয় যাইবে । কিন্তু এই-সকল 
কারণ পরিবারকে বিলুপ্রির পথে অগ্রসর করিতেছে না, বরং তাহাকে 
আরও শক্তিশালী করিয়া! গড়িয়া তুলিতেছে। ৬/০56210801. বলেন, 
বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা-বুদ্ধি পরিবারকে ধ্বংস করে না, বরং রক্ষা করে। 
কারণ, বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে অস্থখী পরিবার ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হইয়া নৃতন 
স্বখী পরিবারের স্ষ্টি হয়। 

তবে এইজন্য বিবাছ-বিচ্ছেদের সংখা বৃদ্ধি পাওয়া সমাজের পক্ষে বা 
পরিবারের পক্ষে কল্যা(ণজনক নহে । ভ/ 53020709013 স্বীকার করিয়াছেন 
যে, পারম্পরিক অন্তরাগ ও সন্তানাদির প্রতি মায়া-মমতাই বিবাহ ও 
পরিবারের ভিত্তি। কাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদি অধিক হওয়া কল্যাণ- 
জনক নহে। 

রাশিয়ায় রাষ্ট্ী পারিবারিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া এক নৃতন 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে । কিন্ত পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দিবার 
ফল শুভ হয় নাই। এইজন্য আধুনিক মতবাদ হইতেছে 
যে, পরিবার অন্থান্ত বৃহত্তর সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম। পরিবারের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করা অন্ত কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। মাতাপিতার যে-যত্ব, ন্েহ, ভালবাস! ইত্যাদি সম্তানের 
দৈহিক ও মানসিক গঠনে সহায়তা করে, তাহু। অন্ত কোন শিক্ষাপদ্ধতির দ্বার 
হওয়া] সম্ভব নহে। সম্ভতানদিগকে মাতাপিতার সধত্ব ম্েহ-ভালবাসা হইতে 
বঞ্চিত করিয়া রাষ্ট্প্রদত্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা! দেওয়ার ফল রাশিয়াতে আশানুরূপ 
হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিবারকে বলি দেওয়ার স্বপক্ষে 
কোন যুক্তি নাই। 

» ইহা! সত্য যে, ভবিষ্ততে বিবাহু-বিচ্ছেদদের সংখা আরও বুদ্ধি পাইবে» 


বাশিয়ার পরীঙ্গা 
সফল হয় নাই 


৯০৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


পরিবারের রূপ পরিবতিত হুইবে, কিন্তু পরিবার কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। 
কারণ, পরিবারের ভিত্তি জৈবিক। অসহায় শিশুদের 
সিট রক্ষণাবেক্ষণের জন্ব পরিবার-গ্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী হইয়া 
শ্বাকিবে থাকিবে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাস! 
সহজাত। সম্তানেরও পিতামাতার প্রতি সহজাত মায়া- 
মমতা থাকে। এই ভালবামা ও মায়ামমতার মূল্য সকলেই উপলব্ধি করিতে 


পারেন । স্থতরাং পরিবার ও বিবাহ সমাজ হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না। 


সন্প্রফার (0০গহাহাত) 
১। অন্প্রদদায়ের সংজ্ঞা (10912151000 0£ (00100107015 ) 2 
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অর্থাৎ সম্প্রদায় হইল এমন একটি জনসমষ্টি, যাহারা জীবনের বিভিন্ন 
গ্রয়োজনে পরম্পরের সহিত সম্পকিত হয় এবং একই প্রকারের সামাজিক 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। 

সম্প্রদায়ের মধ্যে একই প্রকারের মনোভাববিশিষ্ট কতকগুলি পোক একটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থসংবদ্ধ হইয়া বসবাস কবে । "সম্প্রদায় বলিতে আমরা 
গ্রাম, শহর, জনপ্দ, জাতি, উপজাতি ইত্যাদিকে বুঝাইয়া৷ থাকি। 
মাধারণতঃ তাহাদের জীবনযাঞ্জাব প্রণাশী একইবূপ থাকে এবং মানুষের 
সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি সমগ্র- 
ভাবে সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি হইয়া থাকে । মানুষ ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠান বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইলে তাহার 
মধ্যে জীবনের সব্প্রকার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে মানুষ 
কেবল ধর্মসম্পকাঁয় আলোচনার জন্ত বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার জঙ্তা 
ষায়। স্কুল কিংবা কলেজে লেখাপড়া শিখিবার জন্য যায়। মানুষ সমগ্রভাবে 
এই-নকল প্রতিষ্ঠানের অন্তভুক্তি হয় না। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ব1 শিক্ষাপ্রতিষ্টানের 
ৰাহিরে ্লীনুষ অন্ত প্রকারের জীবনযাপন করে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত 
মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়তূক্ত । সম্প্রদায়ের বাহিরে আর তাহার 
কোন প্রয়োজন থাকে না। মানুষ কোন উপজাতির মধ্যে, শহরে বা গ্রামে 
ঘাহার সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইতে পাবে। ইহা ব্যতীত সম্প্রদায়ের 
অস্তভূক্ত ব্যক্তিরা অত্যস্ত 'স্থসংবদ্ধ থাকে । তাহাদের মধ্যে গভীর 
যোগাযোগ বর্তমান । 

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ] বৈশিষ্ট্য হইল" ষে, 
(১) সম্প্রদায়ের মধ্যে মাচুষের সর্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক পাওয়া ষায়॥ 


সপ্প্রদায় ও মানুষ 


১১০ সমাজদর্শনের বূপব্খো 


(২) সম্প্রদায়ের অপর বৈশিষ্ট্য হইল একটি নির্দি্ই অঞ্চলে বসবাদ। 
সম্প্রদায় বলিতে কতকগুলি ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থসংবন্ধভাবে 
বসবাস বুঝায় । 

(৩) উপরন্ধ, সম্প্রদায়ের একট] সীমিত রাজনৈতিক স্থায়ত্বশাসন থাকে, 
যে-শাসনতত্ত্র সম্প্রদায়ের অন্ততূক্তি সঙ্ঘগুলিকে (স্কুল, কলেজ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। 

(৪) ইহ] ব্যতীত সম্প্রদায়ের অন্ততৃক্ত সকল বাক্তির মধ্যে পারস্পরিক 
নির্ভরতা, সহযোগিতা, সাহচর্ধ ও একতা বর্তমান থাকে। 

(৫) আদিম সমাজে যে-সকল সম্প্রদ্দায় বর্তমান ছিল, তাহার! ছিল হ্ুয়ং- 
সম্পূর্ণ। অনেক সময় এই-সকল সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা একশত জনের অধিক 
হইত না। তথাপি তাহারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু সকল সম্প্রদায় ন্বয়ংসম্পূণ 
না-ও হইতে পারে । আধুনিক সমাজের সম্প্রদ্দায় গুলি পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, 
কিন্তু তথাপি তাহারা, স্বয়ংসম্পূর্ণ নেে। আধুনিক শিক্প-প্রসারের যুগে 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানাকারণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া কোন সম্প্রদায়ের 
পক্ষেই সম্ভব হয় না। স্থৃতরাং বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে সম্প্রদায়ের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য মনে করা উচিত নহে। 

(৬) সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ও বুহৎ__উভয় প্রকারের হইতে পারে । কিন্তু তাহা 
সর্বদা অঞ্চল বা স্থানের উপর নিভর করে না। আমাদের স্বার্থ ক্ষুত্র বা 
সীমাবদ্ধ হইলে বুহৎ নগর ব! রাজধানীতে বাস করিয়াও আমরা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের 
অন্তরূক্ত থাকিতে পারি। আর, আমাদের দৃষ্টির যদি প্রসার থাকে, তবে 
একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও আমর! বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অস্ততুক্তি 
থাকিতে পারি। ক্ষুত্র ক্ষুত্র সম্প্রদায় আবার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত 
হইয়া অবস্থান করিতে পারে, যেমন--শহর থাকে প্রর্দেশের মরে প্র্দেশ 
থাকে রাষ্ট্রের মধ্যে, আবার রাষ্ট্র থাকে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে । 

২। জঅন্প্রদ্ধায়ের ভিত্তি (7105 10859৪ ০0£ (00100770048 ) 2 
সম্প্রদায় হইল কতকগুলি পোকের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সসংহত সামাজিক জীবন- 
ষযাপন। স্তরাং সম্প্রদায়ের ভিত্তি হইল দুইটি : (১) স্থান বা! অঞ্চল (1,০০৪- 
[দে ) ও (২) সম্প্রপ্দারগত মনোভাব (00030001715 96130090617 )। 

(ক) স্থানঃ সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট স্বান বা অঞ্চল” অধিকৃত করিয়া 
বসবাস করে। এমন কি, পরিবর্তনশীল যাষাবর-সম্প্রদায়েরও একটি স্থান 
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থাকে। তাহারা ষখন কোন নৃতন স্থানে যায়, তখন তাহাদের সেই পূর্ব" 
অধিকৃত নির্দিষ্ট স্থানেই বলবাস করে। অন্তান্ত স্থায়ী সম্প্রদায় কোন নির্দিষ্ট 
স্থানে স্থায়ীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং তাহাদের মধো একটা গভীর 
সঙ্ঘবদ্ধতা বা সংহতি থাকে । 

আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশেব সহিত যোগাযোগের স্থযোগ-ম্থবিধা 
বৃদ্ধির ফলে এই সংহতি কিছুটা নষ্ট হইয়! গেলেও গ্রামাঞ্চলে উহা! এখনও 
বর্তমান আছে। তবে বিস্তৃত যোগাযোগ-ব্যবস্থার ফলে 
আজকাল বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে । তথাপি 
সম্প্রদায়গুলির সামাজিক সংহতি তাহাদের অঞ্চলের 
ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। এস্বিমো বা এইরূপ বিচ্ছিন্ন 
সম্প্রদ্দায় গুলিকে দেখিলে তাহ1 সহজেই বুঝা যায়। আধুনিক যুগেও 
তাহাদের স্থানবৈশিষ্ট্যই তাহাদের এুদরচ ছ্া'হতির মূলকারণ। তাহাদের 
দেশের ভৌগোপিক অবস্থানই এইবপ যে, বহির্জগতেধ সহিত যোগাযোগ- 
বক্ষার স্থযোগ-স্থবিধা কম। সেইজন্য তাহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সামাজিক সংহন্ষি সুদুট হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে । 

(খ) জন্প্রদ্দায়গত মনোভাব £ কিন্তু স্থান বা অঞ্চশ জনসম্প্রদায়ের 
অন্যতম ভিত্তি হইলেও ইচা কেবপ স্থান বা অঞ্চলের উপর নির্ভর করে 
না। আধুনিক কালে আমরা দেখিতে পাই, জনসাধারণ একই অঞ্চলে 
অনেককাল বসবান করিয়াও কোন সম্প্রদায় গঠন করে 
না। আদিম সমাজে অবশ্য এইব্প কখনই ঘটিত না। 

ঘাহা হোক, একই অঞ্চলে বাসস্থান ও অনেকট1 একই 
প্রকারের জীবনযাক্রার প্রণালী হইতে সম্প্রদায়গত মনোভাবের উদ্ভব হয়। 
সম্প্রদযু়ের অন্তভূক্ত সকলেই যেন আপনার লোক-_-এইরূপ মনোভাব 
তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ঃ "আমরা, “আমাদের'_ এইরূপ বোধ আসে। 
তাহাদের মধ্যে পরস্পরের উপর নির্ভরতা-বোধও থাকে । প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
উপর নির্ভর করে। এই-সকল মনোভাব হইতে সম্প্রদ্দায়গত মনোভাব 


জাগ্রত হয়। 

৩। জন্প্রদ্ধায় ও সঙ ( 00207812465 8150 48.9৪0088.61018 ) £ 
৪4১) 29590186107) 19 ৪ £০৩ 06 10015100915 0101090 102 এ 
89০০150 10100999 ০01: 00209565৪5৫ 11210 €০৪০০০: ১৮5 25০০৪ 
41560 01: 38170010190 1280069 0 0109০6৫0315 2150 06108510100,৮-- 


স্থানই সম্প্রদায়কে 
সসংবদ্ধ করে 


সম্প্রদায়গত মনোভাবই 
সম্প্রদায় গঠন করে 


১১২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


কতকগুলি ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ উদ্দেষ্ত-সাধনের নিমিত্ত কোন 
ক্বীকত সংগঠনের মাধ্যমে একআ্জ হয়, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বলে। 
সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ এক নয়, উহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। 
স্রুঘ হইল কতকগুলি জনসমষ্টি, যাহার] একটি বিশেষ উদ্দেস্ঠ বা কতকগুলি 
উদ্দেশ্ট-লাধনের নিমিত্ত সংগঠিত বা একত্র হয়, ষথা-_7০ ছ০০৮০৪] 
/£১95090126101)) 7001) ০0178 11০55 00101015021) 4৯350018010 1 
স্কুল, কলেজ, সৈম্যদল ইত্যার্দিকেও সঙ্ঘ বলা হয়। কারণ, ইহার! বিশেষ 
উদ্দেশে সংগঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নও এইরূপ একটি 


রি নিযে সঙ্ঘ, যাহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ও জটিল। অপরপক্ষে 
ব্যাপক, সঙ্মের সম্প্রদায় হইল একটি স্থায়ী সামীজিক গোষ্ঠী । তাহারও 
বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে 


লক্ষ্য বা উদ্দেশ আছে। কিন্তু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য 
হইল ইহার অস্তূক্ত ব্যক্তির সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের কাছে বীধা, তাহার 
সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে ১ সম্প্রদায়ের বাহিরে তাহার আর 
কিছু প্রয়োজন থাকে না। 

(২) সম্প্রদায় বলিতে একটি গ্রাম, শহর, জেলা অথবা দেশকে ও বুঝাইতে 

পাবে। সম্প্রদায়ের অন্তভূরক্তি ব্যক্তিদের জীবনেব 

ক উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ের মধো থাকিয়াই লাভ কবা যাইতে 
আর সঙ্ব হইল বিশেষ পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্প্রদায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
উদদেনত-লাভের টপার় জননমন্টি। আর, সঙ্ঘ হইল উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্যে পৌছিবাঁর 
একটি উপায়। 

সম্প্রদায়ের কতকগুপি নিয়ম ও একটি নির্দিষ্ট আকার আছে, যাহার ছারা 
ইহার অন্ততভূক্ত বাক্তিরা ইহারই মধ্যে সাধারণ জীবন যাপন করিতে পারে। 
হা রক একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান টাকে, 
মধ্যে বছ সঙ্ব যাহাদের মাধ্যমে সম্প্রধায়ের ব্যক্তিরা তাহাদের ব্যক্তিগত 
শীভিতে যার ও সামাজিক সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। ক্ষুত্র 
সম্প্রদায় আবার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তভূন্ত হইতে পারে। ভারতের 
যৌথ পরিবারকে এইরূপ একটি ক্ষুত্র সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে, ঘাহা আবার 
গ্রামের অন্তভূ্ত, পরিবার ও গ্রাম আবার একটি দেশ ও জাতির অন্তর্ভৃক্ত। 

উপসংহার 8 আদিম সমাজের সরল ও অন্ুক্নত লোকের! সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভূক্ত ছিল, সঙ্ঘ কাহাঁকে বলে, জানিত না। সঙ্বের সৃষ্টি হইয়াছে সভ্যতার 
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উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে । আধুনিক যুগে মানষে-মাহ্ষে, দ্বেশে-দেশে যোগাযোগের 
স্থবিধা বিস্তৃত হইয়াছে, মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাহয়াছে, এইজন্য বিভিন্ব 
প্রকারে সামাঞ্জিক গোঠী বিভিন্ন প্রকাবের প্রয়োজন 
মিটাইবার জগ্ত পরস্পরের সাহাব্যের প্রয়োজন অন্থভব 
করে এবং এইভাবেই মানুষ সম্প্রদায় হইতে ঞ্মে 
সভ্বের সহিত যুক্ত হয়। ইহার ফলে সম্প্রদায় ও সজ্ঘের মধ্যে সম্পক 
গভীর হইয়া উঠিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে বিভেদ দু্গাভূত হইয়াছে। 
আধুনিক কালে কোন পরিবারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না। কাপণ, পারবাণের 
অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ, ধেন- শিশুদের শিক্ষ।। পীডিতের সেবা 
ইত্যাদি বিতিন্ন সজ্ঘের মাধ্যমে (যথা সু 1? হাসপাতাল ) হইয়া থাকে। 
সেইজন্য সম্প্রদায় ও সজ্বের মধ্যে পার্যবা নিণয় কণ্। আজকাল বঠিন। 
৩। জভ্যতার প্রসার ও বিশ্বসম্প্ররায় (116 51550. 01 015111- 
58601) 8100 01)2 ৬৬ 9119-0:0900100019105) 2 আধুানক সভ্যতাণ ঘুগে 
কোন ন্বয়ংসম্পৃণ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় থাবা সম্ভবণয়। প্রাচীন 
৮8781 সমাজে কিন্ধ এইবপ ্বয়'সম্পূর্ণ সম্প্রদায়হ বর্তমান ছিপ। 
স্যযংসম্পূণ সম্প্রদায়ের 
অভাব আধুনিক সভাতা শ্ুুত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের স্বয়*সম্পূর্ণতা 
নষ্ট করিয়া দেয়। শিল্পে প্রসারণ, অর্থনৈতিক, রাজ- 
নৈতিক ও সাংগ্কৃতিক নানা কারণে কোন সম্প্রণায়ই আজকাণ স্বয়ংসম্পূর্ণ 
থাকিতে পারে না। হ্ৃশরাং আধুণনক সভাতা আমাদিগকে এমন এক 
দিকে পইয়। যাইতেছে, যেখানে খিশ্ব-সম্প্রদায়্বূপ ( ০0110-0013717010)1 ) 
বৃহৎ সম্প্রদায় স্থতি না কপিলে কোন স্বয়'সম্পুণ সম্প্রদায় রাখা স্ঠব নয়। 
কিন্তু এইকপ বৃহৎ সম্প্রধ।(য গঠিত হহলেও ক্ষুত্র সম্প্রায়গুণি বিনষ্ট হইবে 
না, তাঙ্থারাও বর্তমান থাকিবে । কারণ, বিশ্ব-সম্প্রণ(গ তাহাদের বঙ্জন 
করিবে না, তবে তাহাদেখ পারধর্তনপাধন করিবে, তাহাদিগকে আরও 
উন্নত. করিবে । স্ুপভ্য মানব হিসাবে শামাদের ক্ষুদ্ধ বুহৎ উভগ্ব 
সম্প্রণা্য়েরই প্রয়োজন আছে। বু সম্প্রদায় মামাদের উন্নততর সংস্কৃতি বান্‌ 
করিবে, আমাদের অর্থনৈতিঞ প্রয়োজন মটাইবে। 


সশজ্ব ও সম্প্রদায় 
ভভিন্ন 


রি আব, ক্ষর্দ সম্প্রধায তাণ মধ্যে খাকয়া আমাদের 
প্রয়োজনীয়ত। অন্যান্য প্রয়োজনীয় খধিষয় মিটাইতে সক্ষম হহবে। 


বৃহন্তণ সম্প্রদায় আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দান 
করিবে, দেশপ্রেম শিক্ষা দিবে। দ্র সম্প্রদায় আমাদেএ দিবে বন্ধু ও বন্ধুত, 
গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা ইত্যার্দি। জীবনের পূর্ণ পরিণতিতে ক্ষুত্র ও 
বৃহৎ উভয় সম্প্রদদায়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। 


বাতি (715০ 56816) 


১" রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (799076005. ০£ (5০ 56865) $ জনসাধারণের 
রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নতিবিধানের জন্য ববাষ্ট্র অগতম সামাজিক 
সংগঠন । বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাষ্ট্রেৎ বিতিন্ন সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন । 

আরিস্টটল রাষ্ট্র সম্পর্কে যে-ধাবণা পোষণ কপিতেশ, তাহা বতমান যুগের 
অনুরূপ নহে। তীহাপ মতে “রাষ্ট্র কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি 
লইয়! গঠিত, যাহার উদ্দেশ্ট হইল পূর্ণাঞ্গ জীবন ।” কিন্তু 
বঙতমান যুগে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট নহে। আযাবিস্টটল 
বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল “পূর্ার্গ জীবন*। "পূর্ণাঙ্গ জীবন” বলিতে তিনি 
জনসাধারণের নৈতিক উন্নতিকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রের আদর্শ 
কেবল নৈতিক উন্নতিসাধন নয়। আযরিস্টটল বাষ্ী বলতে তখনকার দিনের 
ক্ষুদ্ধ নগর-বাষ্ট্রকেই বুঝইথাছেন। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ক্ষুদদ ও বৃহৎ-_-উভগ় 
প্রকারের হইতে পারে। 

হেগেল ও তাহার অনুপরণকারীর! রাষ্ট্রকে এমন এক এখ্বরিক শক্তিরূপে গণ্য 
করিষাঁছেন, যে-শক্তি সমাঞ্ষের সর্বত্র বিপাক্মান থাকিনা সামাজিক পরিবর্তন 
সংঘটিত করে। তাহাদের মতে রাষ্ট্র সমাজের প্রতিনিধি 
নয়, সমাজের অন্তনিহিত চৈতন্যশক্তি (10017976176 
11766111660 )। হেগেল বলিয়াছেন £ 4786 50206 15 05 101156 
[069 23 1 23150 00. 62169.” অর্থাৎ রাষ্র হইল এশ্বরিক শক্তি ও 
ভাবধারার পাধিব ব্ূপ। 

হেগেলের এই সংজ্ঞ! গ্রহণযোগ্য নহে। রাষ্ট্রের উপর অনাবশ্যক/দবস্ব 
আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকে অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান-পে গণা করিবার 
কোন কারণ নাই। বাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান, মাছষই আপন স্থবিধার্থে বাই 
সংগঠন করিয়াছে । রি 

অধ্যাপক লাস্কির (05991) মতে রাষ্ট্র হইল শালনকার্ধ-পরিচালনার জন্ঠ 

সরকার. বা শাদনতত্ত্র (৮705 50805 13 101 02৫ 
2810০99০০02 00110021 821791071508 0018) 6০ 
£০56:010961)6-”)। ব্াষ্ট্রেরে এই সংজা কেবলমাজ্র রাষ্ট্রের. শাননতঙ্বের 


আযবিইটলেব সং 


হেগেলের সংজ্ঞা 


লাস্কির সংজ্ঞা 


রাষ্ট্র ১১৪ 


ধ্দিকটাই উল্লেখ করিয়াছে, রাষ্ট্রের আরও ষে-অপরিহার্ধ উপাদান আছে, তাহার 
উল্লেখ ইহাতে 'নাই। 

ব্রানৎন্সি (91080050111) বলিয়াছেন £ “রাষ্ট হইব কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেস্টে সংগঠিত জনসম্টি।” কিন্ত এই 
সংজ্ঞাও ক্রটিহীন নহে। প্রথমতঃ, রাষ্ীনৈতিক উদ্দেশ্ঠ 
বপিতে কি বুঝায় তাহা স্প্ট হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বাষ্ের যে-দর্ব প্রধান 
বৈশিষ্ট্য “সার্বভৌম ক্ষমতা”, তাহার উল্লেখ এই সংজ্ঞায় নাই। 

ম্যাকাইভাবের মতে “সমাক্গের শাসনব্যবস্থা-পরিচালনাব জন্য অন্যান্ত 
বহিঃপাঞ্টেব সহিত সমাজের সম্পর্ক নিয়ন্্ণ১ করিবার 
জন্য বাট হইল সমা£জব প্রতিনিধ।" রাষ্ট্র এই সংক্প!] 
রাষ্ট্রে উপযোগিতার উপবে বেশী গুকত্ব মারোপ করিয়াছে, রাষ্ট্রের অপরাপর 
দিক অবজ্ঞাত হইযাছে। 

রাষ্ট্র সম্পর্কে যতগুলি সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহাদেব মধ্যে অধ্যাপকগার্নারের 
সংজ্ঞাই সর্বোত্ক্ট। তাহার মতে, বাষ্টবিজ্ঞান ও 
শাসনতাস্ত্রিক ধারণার দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ু 
হইপ্প কমবেণী বৃহুদংখাক বাক্তি লইবা গঠ্ঠত এমন একটি জনসম্র, ঘাহা 
কোন একটি নির্দিষ্ট ভুধণ্ড অধিকার করিয়া স্থায়িভাবে বসবাদ করে, যাহা 
স্বাধীন বা বহিঃশক্তির নিবন্ত্রণমূক্ত এবং ষাছার একট স্থদংগঠিত শাসনযন্ধ 
আছে, যাহাকে এ ভূখণ্ডের অধিবাপীর1 মাগ্য করিতে বাধ্য ।২ 

রাষ্ট্রের উপাদান £ ডাঃ গার্নারের সংজ্ঞা অন্থদারে রাষ্ট্রের চারিটি 
উপাদান পাওয়া যায় : কে) জননমাজ, খে) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, গে) শামনযন্ত 
বা সরকার ও ঘে) সার্বভৌম ক্ষমতা। 

(ক) রাষ্ট্রের জনসমাজ বা! জনসমন্ত্রি (2০০51809) £ জনসমটি 
ব্যতীত রাষ্ট্র যে স্ভব নয়, তাহ। সকলেই বুঝিতে পারে । জনসমষ্ট্ির হুখ- 
স্থবিধা-বিধানের জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি । 


ব্রানংলিব সংজ্ঞা 


ম্যাকাইভাবের সংজ্ঞা 


গানারের সংজ্ঞ। 


১) “1009 96569 18 50 800০5 1০৫ ৪০০11 0০0.6001 18৮10 ৪ 169 ০1৩06 
06 ₹০£01968012 0£ 609 09 6808৯001128 99005] 251988012818)08 01 790 0, 900196),+ 
-৮৮8৫0 15৩8, 
(২) “গু59 96865, 8৪ 09153906 ০£ ০116208] 5019009 &00 7০11৩ 1997 56 & 
90200016701 09089103 12892:9 ,.0£ 1988 0. ২0090১03, 10390020.973617 00998097108 & 
0960168 0০0০6191 ০ ছি 66:11৮015, 10490800976 0. 09৯19 8০ 0 6566205%? 9০9০.৪০০! 
800. 00088633806 0. ০৫8% 01390. 8০9:00592 6০ *71101 609 £99৮ ০০ ০1 £0৯৫- 
85069 29106 159018591 030891899.1  ৮৮397062 ূ 


১১৬ সমাজার্শনের রূপরেখা 


রাষ্টের জনসমহিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, বথা-_(১) নাগরিক, যাহারা 
আইন কর্তৃক বাষ্টের সভ্যরূপে গণ্য হয় ও (২) বিদেশী, যাহার! বহিঃবাষ্ট্ হইতে 
আগত ও অস্থায়িভাবে বাস কবে। রাষ্টের জনসংখ্য॥ কত 


রা হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে কোন বাপা-ধবা নিয়ম নাই। 
জনসমষ্টি জনসংখ্যা শল্প৭ হইতে পারে, আবার অধিকও হইতে 


পারে। প্রাচীন পাষ্টুবিজ্ঞানীদের ধাবণা ছিল জনসংখ্যা 
দ্ল্প হই লরাষ্ের পক্ষে শঙ্খলা বজায় বাখা ও স্থশাসন কবার স্থবিধা হয়। 
আধুনিক যুগে কিছ দেখ] যাইতেছে যে, জনসংখ্যাব আধিক্য রাষ্ট্রের স্থশাসনের 
পক্ষে কোন বাধা স্থষ্টি করে না। 

(খ) রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (1961175166 €6006015) 2 নিদিষ্ট ভূখণ্ড 
রাষ্রেব অন্ততম উপাদান । জনসাধারণ নিিষ্ট তখণ্ড অধিকাব কবিষা বসবাস 
করিলে রাষ্ট্র গঠন করা সঙ্গব হয। কারণ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত বাষ্ট গঠিত 

হওয়া সম্ভব নহে । আদিম যুগে মান্তষেব পেশা ছিল 
তির নন পশুচাণ ও পশুশিকাব। ভাহাবা কোন একট! নির্দিষ্ট 
বান অধিকার করিম] অবস্থান করিত না বলি] তখন রাস্্রী সংগঠনও ছিল ন1। 
পরে মাছ্ষ যখন কুষিকা্ধ কবিতে শিখিল, তখন তাহাদেব আব স্থান 
হইতে স্থানান্তণে ঘুবিধা বেভাইবাব প্র4য।জন হইত না, তাহারা একটা শির 
ভূখণ্ড অধিকার করিযা কঁষিকার্ধ করিয়া জীবিকানিবাহ কবিতে লাগিল। 
এই শুবেই মান্ধষ তাহাদের মধো থাছ্য, ধনসম্পদ ইত্যাদি সংরক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল এবং তাহারই জন্য ধীবে ধীবে বাস্ট্রীয সংগঠনের 
উদ্তব হহল। সুতরাং বাষ্ট্রের জন্য ভূখণ্ডের অবশ্ঠ প্রয়োজন । যাষাবর জাতিদের 
কোন রাষ্ট্র হইতে পারে না। 

রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে রাষ্ট্রের সীমার অস্ততুক্ত ভূখণ্ড, নদনদী, 
খাল-বিল, পাহাড-পর্বত, আকাশপথ এবং তিন মাইল পর্ধস্ত সমুক্জোপকৃল 
ইত্যাদিকেও বুঝায়। 

বাষ্ট্রের জনলমঙির যেমন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় না, ভূখণ্ডেরও 
খত কু এবং বৃহৎ সেইৰপ কোন সীমা নাই। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে 
উভয় পকারের রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে লীমাবদ্ধ থাকিত। 
হরেরেও কুশোর মতে রাষ্্র ক্ষুদ্র হইলে অধিকতর শক্তিশালী 
হয়। কিন্ত স্বাধুনিক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট ও সৌভিয়েট ইউনিয়ন উভয় 


রাষ্ট্র ১১৭ 


রাই অতি বৃহৎ হওয়া সত্বেও প্রচণ্ড শক্কতিশালী। জার্মান দার্শনিক 
ট্িটস্কের (77:516561576) মতে বাষ্ট্র ক্ষুদ্র হওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে পাপ 
€0 15 2. 510) 001 0562 50866 6০ 0০ ১00811.) 1 যাহ হোক, ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ উভগ্রপ্রকার রাঈইই পৃথিবীতে বত্মান এবং উহাদের উভয়েরই 
স্থবিধা ও অন্থবিধা আহে । গ্ুতরাং বাষ্ট্রে্ ভূখণ্ডের কোন সীমা নির্দেশ 
কবিবার প্রয়োজন হব ন|। 

(গ) রাষ্ট্রের শাসনঘন্ত্র বা সরকার (00৮01020600) 2 শাসনযন্ 
বাব অগ্ততম প্রর্ণান উপাধান। কারণ, বাষ্ট্রের প্রধান কাজ বাষঈটনৈতিক 
মংগঠন। ইহার জন্য প্রাযাঙ্গন কর্তাক্ষ বা শাদকমগ্ডপীর। যখন কোন 
শাসকমণ্ডশী মাহানেব পাহাধো দেশেব নিবমশৃঙ্খলা বজাঁর বাঁখেন, তখন 
তাহা দর সবকার বলা হয। সবকার একই ব্যক্তিব দ্বাবা বা একাধিক 

বাব দ্বাবা গঠিত হ£তে পারে। শাসনযন্ত্রের কাজ আইন 
চাঠড প্রণয়ন করা, জনসাধারণকে আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য 
ইহা তিনটি বিভাগ করা ৪ আইন-লজ্ঘনকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা 

এইজন্য শাননয স্ত্রব তিনটি বিভাগ থাকে £ (১) আইনসভা, 
(২) শাসনবিভাগ ও (৩২ খিচার্ধিভাগ। এই-সকপলপ কাজের দ্বারা সরকার 
অভান্তরীণ শ্র্খশা ধজায় রাখেন, জনসাধাবণের নিবাপনা! ও হৃযোগনবিধার 
ব্যবস্থা কবে, বহিঃশত্রর আক্রমণ হইতে দেশকে বক্ষা কবে। স্থতরাং শালনযন্ 


বা সরকাবহ বাছ্টের অন্ততম উপাদান। 
(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতা (5০৮61618565) 2 রাষ্টেব সর্পধান উপাদান 
এই সার্ভৌম ক্ষমতা । সাবভৌম ক্ষমতা না থাকিলে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলিয়া 
অভিহিত করা যায না। পাবতৌম ক্ষমতার অর্থ হইল 
তং টি? রা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্াক্তিকে এবং সকপ প্রতিষ্ঠানকে 
(১) স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের প্রাত মান্গত্য স্বীকাপ করিতে বাধ্য করিতে 
৪57, পারে। বাষ্টেব ক্ষমতা চুড়ান্ত ও অপ্রতিহত। রাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে চুড়ান্ত ক্ষমতা 
সার্বভৌম ক্ষমতা অশ্রিকারী বশিয়াই সামাজিক সকল 
প্রতিষ্ঠানের উপর প্রন্ুত্ব কবিতে পারে। উপরম্ধ, রাষ্ট্র 
বহিঃশপ্চির অধীনতা-পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক হইলেই রাষ্ট্রকে সার্বভৌঙ্ব 
বলা যায়। ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, সম্পূর্ন স্বাধীন বাষ্ট্রকেই সার্বভৌম বল! 
থায়। সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ এই নয় ঘে, রাষ্ট্র যাহা ইচ্ছ! তাহাই করিতে 


১১৮ সমাজদশনের রূপরেখা 


পারে। রা যদি ছেচ্ছাচারী হয়, তবে জনসাধারণের মধো বিদ্রোহ দেখ! 
দেয়। ব্বাষ্টের ক্ষমতা গকতপক্ষে জনসাধারণেরই ক্ষমতা । কিন্তু শাসুনতন্তে 
বাষ্টের ক্ষমতার কোন সীমানির্দেশ করা থাকে না, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সার্বভৌম । 
কিন্তু সাবভেম ক্ষমতার দুইটি দিক আছে, যথা--(১) অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
চরম ও অগ্রত্িহত ক্ষমতা এবং (২) বহিঃশক্তির অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি 
বা স্বাধীনতা । 

৩। রাষ্ট্রের উৎপন্তি (010181০010০ 56866) 2 বাষ্জের 
উৎপত্তি কোন্‌ সময়ে, কি উপায়ে হইয়াছিল, সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না বলিয়া সঠিক কিছুই বলাযায় না। তবে রাজনৈতিক দার্শনিকেরা 
(009110০81 71)11950101)615 ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ 
প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করা হইল £ 

(ক) এর্বরিক উৎপত্তি মতবাদ (1601 01 101110 0011172 
01 (06 96৪66) 5 এই মতবাদ অন্থসারে বাষ্ী ঈশ্বরের স্থট্টি এবং রাজ! 
তাহার প্রতিনিধি । এইজন্য রাজা তাহার কারের জন্ত 
একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়ী থাকেন, আর কাহারও 
কাছে নহে। রাজ! এশ্ববিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বাজ্যশাসন ও 


প্রজাপালন করেন। 
শ্রীষ্টায় ধশ্নযাজকেরা এই মতবাদের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ 


করিয়াছেন। সেপ্ট পল (5. ৪]) বলিয়াছেন ₹ “রাজার শক্তি ঈশ্বর- 
গ্রদত্ত। যে রাজশক্তিকে অমান্য করে, সে ঈশ্বরকেই অমান্য করে এবং 
ঈশ্বর তাহার পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করেন।” এই 
এশ্বরিক মতবাদ অন্ুপারে রাজা কেবল ঘে প্রজাপালন 
করিবেন তাহা নয়, রাজা পাপেব শাস্তি দিবারও অধিকারী । এক € থায়, 
রাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তী। কারণ, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন 
ঝাজ কার্ধ-পরিচালনার জন্য। 

ইংল্যাণ্ডের বাজা প্রথম জেম্স এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং 
১৬০৯ খ্রীষ্টাবৰে বৃটিশ পার্লামেন্টে তিনি যে-ঘোষণা করেন, তাহাতে এই 
মতবাদ তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজাদিগকে 
গ্রকৃতই ঈশ্বর বলা ষায়। কারণ, ঈশ্বরের অন্নুকরণেই বা ঈশ্বরের মতই 
স্কাহারা শাসনকার্ধ চালাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, রাজাদের মধ্যে 


রাষ্ট্র ঈশ্বরের স্যষ্ট 


78০1-এর মতবাদ 


রাষ্ট্র ১১৯ 


ঈশ্বরেব যাবতীয় গুণই বর্তমান। ঈশ্বর স্থতিও কবিতে পাবেন, ধ্বংসও 
করিতে পারেন ১ তাহার খুশিমত তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার 
অধিকাধী। ঠিনি ইচ্ছা করিলে জীবকে মারিতে ও 
পােন, আবাব বাচাইতেও পারেন; তিনিই সকলের 
বিচাবক , কাহারও কাছে তান তাহার কোন কাধের 
জন্য দাযী নহেন। তিনি ইচ্ছামাত্র ক্দুরকে বৃহৎ বুহৎকে দ্ষুত্র করিতে 
পাবেন, তাহাৰ কাছেই মানুষে দেহমন বাধা । জেমসের মতে 
রাজাদেরও অনুরূপ ক্ষমতা আছে। তাহারা খুশিমত প্রজাদের চালাইতে 
পাবেন ; কাহাকেও বড, কাহাকেও ছোট কবিতে পাবেন, প্রজাদের 
জীবনবক্ষা] বা জীবননাশ করা বাজারই হচ্ছাধীন। কপ প্রজার তিনিই 
বিচারক এবং কোন ক্ষেত্রেই ঈশ্বর ব্যতীত বাজারা আর কাহাএও কাছে 
দায়ী নহেন। 

সমালোচনা £ এই মতবাদ আধীত্তক ধলিয়। গ্রহণযোগ্য নহে। 

(১) রাষ্টু ঈশ্বর কর্তৃক হষ্ট হইয়াছে, এই মতখাদ বিশ্বাম করা ষায় 
না। রাষঈঈ এটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান, এশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নহে। মাম্ষই 

পন প্রয়োজনে রাষ্ট্রের টি করিয়াছে। 

(২) এহ মওবাদ পাজাব হস্তে অসাম, অবাধ মমতা আগোপ করে। 
ফলে রাজ] সহজেই ন্ববাচারা হইযা ৬ঠিতে পারেন এবং প্রজাদেথ উপর 
অত্যাটার কবিতে পার্সেন। 

(৩) ঈশব কখনও জনসাধারণ অত্যাচারিত, [শপীডত হোক) তাহ! 
চাহিণ্ে পাবেশ শা। তি।ন মঙ্গলমখ, অবজীবেরখ কপ্যাণক।পী। কাঙ্জেই 
রাজাব হস্তে সমস্ত ক্ষমতা আরোপ করিয়া তিনি জনসাধারণের অকল্যাণ 
কঙ্ডিতে পারেন না। 

উপসংহার 2 প্ররুতপক্ষে মানুষের সামাজিক প্রবুত্তিই মানুষকে সমাজবদ্ধ 
হুইয় বাস করিতে, উন্নত জীবনযাপন করিবার জন্য রাষ্ট্রের হি করিতে বাধ্য 
করিয়াছে । মানহষে এই সামাজিক প্রবুত্তি বা মিশিয়া-মিশিযা এক্াবদ্ধ 
হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তিকে নিঃসন্দেহে এশ্বরিক ইচ্ছা বলা ষায়। কারণ, 
এই প্রবৃত্তি মানুষের প্ররূত কলাণসাধন করিয়াছে। 

(খ) বলপ্রয়োগ মতবাক্ছ (1106০015 ০: 7০:০০ )১ এই মতবাদ 
অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হুইয়াছে বলপ্রয়োগের হ্বারা। কোন শকিশালী 


প্রথম ভোমসেব 
মতবাদ 
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লোক যখন শক্তির দ্বারা বা বলপ্রয়োগের দ্বার! দূর্বল লোকর্দিগকে আপন 
কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া তাহাদের উপর প্রতৃত্ব করিতে আরম্ভ করে, তখনই 
রাষ্ট্রের স্থত্রপাত হয়। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তখন আপন শক্তি 
উঠা আণও বুদি কবিযা অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া 
জয় কৰে ও নিজ পায্রাজ্ বুদ্ধি করে। এইভাবেই বাষ্টের 

স্টি হইযাছে। শক্তিই বাটে তিনি এবং শক্ষির দ্বাব। বাজা বাজাশাপন 
করেন ও সাম্রাজাবুদ্ি পরেন। 

সম।লেচন। 2 বাষ্টে গঠনে খবং বাঞ্টেব শিরাপন্তাব জন্য শক্ষ্রি 
প্রয়োজনী«তা শবশ্যগাবী সন্দেহ নাহ) পিশ্ব পাগের উৎপন্তি ষেকেবল শাপীব্রিক 
শক্তির উপর তিনি কাযা হইয়াছে। তাহা বিশ্বাস কবা যায় না। 

কেবল শাপীবিক শক্তিকে বার উৎপত্তি কারণ বলিলে বাষ্টের গঠনে 
মানুষের বিগাখধু্ধির যে-ছ্বান আছে, ঠাাকে অবজ্ঞা কবা হয়। রাষ্ট্র 
তাহা] হইলে কেবল পশ্থবলেব পর প্রতিষ্ঠিত বলা ষায়। কিন্তু গ্ররুতপক্ষে 
দেখা যায়, কেবল বলগ্রযোগেব দ্বাব। বাগুকে বক্ষা কৰা যায না, বরং তাহাকে 
ধ্বসেব পথে টানিষ! নেওয়া হয়। 

উপসংহার  মান্ষেব বিচারবুদ্ধিই বাষ্টের ভিন্তি। মান্য আপন 
স্থযোগ-5বিধা বুদ্ধির জন্ত যখন বাষ্টেব প্রয়োজনীয়তা অন্তভব করিয়াছে, 
রষ্ট্রহ্্টর ইচ্ছা করিয়াছে, তখনই রাষ্টেব উদ্ভব সম্ভব হইযাছে। এইজন্যই 
গ্রীন (01527) বলিয়াছেন £ “ড/1]], ০20100001০9 13 01) 198,515 ০ 
1) 50200.৮ 


(গ) সামাজিক চুক্তি মভবাদ (11)6 ৭০০1৪] 00170806 5০01৯) 


ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাবীব মধ্যে ইউবোপে এই মতবাদ খুব গুটধান্ 
লাভ কণে। এই মতবাদ অনুসাবে বাষ্চেণ উৎপত্তি হইয়াছে সামাজিক চুক্তির 
ফলে। মানুষেরা চুক্তি করিয়া বাষ্ট্রেণ সর্ট করিয়াছে । বাষ্্র-স্থট্টিব পৃরে 
কাহারও কাহারও মতে সমাজ অত্যন্ত কলহ, মারামারি, বিশৃঙ্খলা 
ইত্যাদি পাগিয়াই ছিল, আবার, কাহারও মতে মানুষ 

বা তখন মহজ, সরল, অনাড়ঞ্ছর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন 
করিত। সেই বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইবার জন্ 

অথব] শান্তিপূর্ণ জীবনে কোনরূপ অস্থবিধার হাত হইতে অব্যাহতি-্লাতেৰ 


রাষ্ট্র ১২১ 


জন্য মানুষরা চুক্তিবদ্ধ হইয়া বাষ্ট্রের স্ট্টি করিয়াছে । এই মতবাদের ঘাহার! 
প্রবর্তক, তাহাদের নাম হবস্, লক ও রুশো । (বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
২৯ পৃঃ দ্রষ্নব্য )। 

সমালোচনা £ এই মতবাদও গ্রহণযোগ। নহে । 

প্রথমতঃ, এই মতবাদেণ কোন এতিহা।সক প্রমাণ নাই। কাজেই 
বাষ্ট যে সামািক চাকর ফলে সষ্ট হই॥াছে, তাহা বিশ্বাস করা যায শা। 
অতি আদিম কালে সখাজ ও রাঞ্ঠের অগ্তিত্ব ছিল। মাঠ্ষ 
স্বভাব ৩ঃই বাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও নিখমনিষ্ট। শিয়মান্ুবতিতাই দগতে 
মাষক্জে ধাচাইযা প্রাখয়াছে। ঠাভষ এক সময বিশৃখল জীবনযাপন 
করিত -ইহ] ভাখা ধাম না। 

দ্বিতী,৩ঃ, যন্দ মান্তষের তখন বা সম্পর্কে কোন ধারণাই না থাকিত, 
হাহা হঠলে 9ক্তির ফলে স্ই প্রারণাব ভু হহতে পাগিত না। কাজেই 
রাষ্ট্র চুর্তব ফলে গঠিত হয় নাই। 

ততীযতঃ, এই মতবাদের ধাহাবা সমর্থক, তাহাদের মতে প্রকৃতির 
বাজে (9066০ ট্বিওত০০) মাঠষের সকপ বস্তর উপর স্বাভাবিক 
গধিকাব ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব খা বাষ্টু ব্যতীত অধিকাবের কোন প্রঙ্ন 
আসিতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, এই মতবাদের 1বঞ্চছে সবাপেক্ষা বড আপত্তি হইল ষে, 
এই মতবাদকে স্বীকার করিশে সমাজে শাপক ও শাসিতের মধ্যে বিবোধ 
লাগিয়াই থাকবে । যখনই শাসকের ইচ্ছার সহিহ জনসাধারণের ইচ্ছার 
অমিল হইবে, তখনই সমাজে বিদ্বোহ দেখা দিবার সম্ভাবনা হইবে। 

উপসংহার ঃ তবে মামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রাচীন এগ্বরিক মতবাদকে 
প্রতিষ্ঠাৰ করিযাছে, বাষ্গঠনে জনপাধারণে? ইচ্ছা ও মতবাদের উপর 
যথেষ্ট গুক্ত্ব আবোপ করিয়াছে । 

(ঘ) বিবর্তনবাদ (71,০০:5 ০£ ৬০100) আধুনিক যুগে 
সকপ মনীষীহই এই বিষয়ে একমত যে, রাষ্টী ঈশ্ববেব দারা, বলপ্রয়োগের 

দ্ধাব। বা কোন চুক্তির ফলে সঙ হয় নাই, রাষ্র 
পীর সমাজবিবর্তনের ফপ। পরিবার হইতে বিবর্তন- 
প্রক্রিয়ার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই বাষ্টের উৎপত্তি 

হুইম়্াছে। সুতরাং পরিবারই রাষ্ট্রের বা সমাজের প্রথম স্তর। 


১২২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


আরও পরে অনেকগুলি পরিবার মিলিত হইয়া গো্ীর (০187১) স্থষটি 
করিয়াছে । গোগির অন্তভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর 
ছিল এবং তাহারা একই পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া 
বিশাস করিত। একই গ্রামে অথবা নগবে তাহারা 
বপবাস কর্িত। একজন নেতা বা শাসক তাহাদের নিবাপভার ব্যবস্থা 
কখিতেন ও নিয়মশৃঙ্খল বজায় রাখিতেন। এইজন্য গোঠীকে সমাজ বা বাষ্টের 
দ্বিতীয় স্তর বলা যায়। 

গোষ্ঠীর পবে আসিল বুহত্তর জনগোী (৮0৮০২)। অনেকগুলি 

গোষ্ঠী মিলিত হইয়া বৃহত্তর জনগোঠী স্থঙি 
২ করিয়াছে । ইহা সমাজবিবতনের তৃতীয় স্তর। 
এই স্তরে বাষ্ট বা রাষ্টনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাব 

হুইয়াছিল। 

বৃহত্তর গোঠীর জনসংখ্যা যখন কম ছিল, ধনসম্পদের পরিমাণ এত 
কম ছিশ যে, চুবি-ডাকাতিব ভয় ছিল না, খাগ্চশ্ত-বণ্টনের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থার প্রযোজন ছিল ন" তখন রাস্ত্রীয় সংগঠন খুব 
স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই, অস্পষ্ট আকারে বর্তমান 
ছিল। কিন্তু ইহাদেৰ জনসংখা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাগ্য-সংরক্ষণেব ব্যবস্থা 
পবিবতিত ও উন্নত হইতে থাকে । ফলে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, 
তাহাদের শ্ুবণ্টনের এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীধত1] দেখ! দিল এব" তখনই 
রাষ্্ স্পষ্টাকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ কবিল। এই জনগোষ্ঠীর একজন নেতা 
বা প্রধান ব্যক্তি (011660810) জনগণের সমস্ত বিষষের উপরে কর্তৃত্ব এবং 
সকলেব রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। 

এইভাবে পরিবার বিবর্তিত হইতে হইতে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইল। & 


গোষ্ঠীব উতপন্তি 
এ 


রাষ্ট্রে উংপগি 


(১) 401%0 13 ৮2 ০50677018 015191012 01 8 (2109) %]] 609 20010] 08 
1101) 9০ 10617 60 09 761560 ৮০ 0700 &:00610976 8110 0০900 109£967067: ৮5 
আজ 00170170071) 619, $517101) 70৯৮ 09 5 091191 11] 0010010707) 00809206 1107) 620৬ 
৪8779 8200 8601, 7081 ০৫ 12076101081 ) ০0: ৫007001018 00998889011) ০1 ঞ 606970, 
০16 100৯5 09 01 80138 06100 1100? 
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যা ১২৩ 


(8) রাষ্ট্রগঠনের মল উপাদান (86015 10 (16 106৮6101017 
04 6০ 9686) 2 রাষ্ট্রের বিবর্তন-প্ুক্রিয়া লক্ষা কবিলে দেখা যায যে, 
বাষ্টের গঠনে কতকগুশি বিষষ যথেষ্ট সাহায্য করিষাছে, যথা 
(১) বক্তসম্পর্ক, (২) অর্থনৈতিক উপাদান, (৩) বাঁজনৈতিক উপাান ও 
(৪) ধর্মীঘ উপাদান । 

(১) আত্মীয়তা! বা রক্তসম্পর্ক (1751212) 2 মাভষে মান্তষে 
আত্রীযত'ব সম্পর্ক বা বন্তসম্পর্ক বাষ্টেব গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। 

বন্তসম্পর্কে সম্পকিত বিভিন্ন পর্তবার একত্র হইযা গোঠীর 
ই (০1217) সৃষ্টি হইযাছে। জনসংখা! বুদ্ধি পাওয়া সবেেও 
সহাষত1 করিযাছে এই-সকল গোঠীব জনসাধারণ পবস্পবেব সহিত বক সম্পর্কে 

সম্পকিত বলিষা বিচ্ছিন্ন হয নাই, একজন নেতা বা 
মলপতিব অধীনে স্তসংবদ্ধ হইষ' জীবনযাপন কবিয়াছে। গোঠীব নেতার হস্তে 
পরিবাবের পিতাব ন্তা কতৃত্ব অর্পণ করিযা তাহার অধীনে তাহাব। নিবাপদে 
অবস্থান করিয়াছে । অন্রবপভাবে এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই কতকগুপি ক্ষুত্্ 
ক্ষুদ্র গোঠী একত্র হইয়। বুহত্তর গোঠীব (0009) সৃষ্টি হইযাছে এখং অধিকতর 
শক্তিশালী একজন দলপতিব (০1716911)) শাননেব অধীনে এক্যব্থ হইয়াছে। 
এই দলপর্তিবাই বাষ্টেব প্রথম বাজা। 

(২) অর্থ নৈতিক উপাদান (:০070010710 [78০6091) 2 বাষইগঠনের্‌ 
পববতা উপাদান হইল ন্ৰর্থনৈতিক। মানুষ তাহাদের জৈবিক প্রযোজন- 

সাধনেব নিমিন, ষথ"_খাগ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা, যৌন 
আর টা আবেগ ইত্যাদিব জন্য সঙ্ঘবদ্দ হইযা বাষ্টব গঠনে মহাযতা 
উপাদান কবিষাছে । আআবিস্টশ বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক দিক 

হইতে শ্বাবলম্বী হইবাব একান্তিক ইচ্ছাই পরিবাবকে 
লল্প্রণারিত কবিয়া গোষ্ঠীর, গোগঠীকে সম্প্রসারিত করিয়া বুহ্তর গোষ্ঠীর বা 
জাতিব এবং জাতিকে সম্প্রসাবিত কবিয়া বাষ্ট্ের সৃষ্টি করিয়াছে। 

(৩) রাজনৈতিক উপাদ্দান (চ০115০8] ৪০৫০) £ রাজনৈতিক 
ভপাদানও রাষ্টের উৎ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিযাছে। বৃহত্তর 
গোঠ্ীর (019) ৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত ব্যক্তিদের 
অভ্যন্তরীণ ও বাছ্য বিপদাপদ হইতে রক্ষার জন্য, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় 
রাখিবার জন্ত দলপতি (০17160510) বা রাজার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয়। 


১২৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


একজনের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাহার শাসনবাবস্থ1! ও নির্দেশ সকলে 
যানিয়া চলিতে পাগিল। প্রতিবেশী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে যাহাতে 
জনসাধারণ যুদ্ধ কবতে পাবে, তাহাব জন্য কাহাকেও 
গোঠীসমৃহের মা কাহাকে এ অন্রূপ শিক্ষা দেওযা4ও ব্যবস্থা হয় । এই সকল 
শনি শালা বঙগায 
বাপ।4 ৮9 পাহেব স্থ্টি যুদ্ধ বা খণ্ুণুদ্ধ গোঠিপমৃহে আবও সজ্ববর্ধ করে এবং 
জটিশঙখ শাসনব্যবস্থাব ঠণোজন দেখা দয । এইভাবে 
ধী।ব খাবে পাজাব ক্ষমতা বৃি পাহযাছে। নসাধাবণ৪ আধকঙ্ব বাদ্নৈতিক 
চেঙপাসম্পন্ন হইথাছে এব* বাসী সংগঠন দিনত আকাব ধাবণ ববিয়াছে। 
(8) ধম্মায় উপাদান (1২611610005  £40607) 2 রা৫-উ২্পত্তির 
ইতিহ।সে ধর্ম সবাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অশ গ্রহণ কব্যিছে। ধর্ম মানুষকে 
বিনধা, নম, ৭ বঙতব্যপরাযণ করে! ধম্ুহই মানুষকে 
ধর্ম বাইগঠনে গুধতপূর্ণ গুপুনদের মাগ্য করিবাব ও অদ্ধা কারবার শিক্ষা দিখাছে। 
অংশ গ্রহণ করিয়াছে 
গুকজনদেব শাসন বা শির্দশ অনান্য কবা ধর্মের 
চক্ষে পাপ। মানুষ ধার নাদশে মাতাপিতাকে ভন্তি কবে। বাজা বৰ! 
দঘলপতিব ক্ষে৫েও ধর্ম অন্গণ নিদেশ দে | বাঙ্গাব আদেশ সঞ্লেব শিবোধাধ, 
বাঙ্দাব আদেশ অমান্য কৰিলে তাহাকে শা।স্তাভাগ কবিতে হয। বাষ্টরের 
শাসনকে কেহ মান্য না কবিশে বা বাষ্টিব প্রতি কতব্যপালন না করিলে 
বাষ্ট কখনও গঠিত হই/ত পাবিত না। ধর্মই মান্থষেব মনে রাষ্টেব প্রতি 
আনগতা জাগাইমা পাষ্ট-গঠনে স'হাযা কবিষাছে। 
এই সক উপ্পাদান দ্বাব ইবানষ্টব স্থষ্টি হইবাছে। 
(৫) রাষ্ট্রের তিত্তি স্বাভাবিক না কৃত্রিম ? (1,601,6 66 89515 
01 086 99806 15 19600198101 41601110191) 2 রাষ্ট্র কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান 
_-কাহাবও কাহাবও মতে বাষ্ট্র স্বাশ্তাবিক প্রতিচান নহ, হহা চুক্তিস ঘলে 
গঠিত হন্খাছে। বাষ্ট-উত্পন্িব পৃবে সমাজে নানা অন্বিধা ও বিশৃঙ্খল! 
দেখা (েওখাব ফলে মান্ঠফেণ। মিলিত হইয] শান্তিবক্ষার জনা একটা চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইযা বগ্ছেেব গঠন করে ও বাষ্ট্রের হস্তে শান্থিশৃর্খলা-বক্ষাব ক্ষমতা অর্পন 
করে। (১) হবসেব মতে বা্ত্রীয ক্ষমতা অপ্রতিহত ও 
১ চ্জি অপরিবতনীধ ছিপ- রাষ্ট্র ছিন সর্বময় কর্তা। (২) লক্‌ 
অবশ্য রাষ্ট্রে এইন্সপ চুড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় ক্ষমতা! 
অন্বীকার করিগ়্াছেন। তাহার মতে জনদাধারণ ইচ্ছ] কুরিলে রাষ্্রকে 


বাষ্ঠু ১২৫ 


ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। কারণ, বাষ্ট্রের ক্ষমতা প্ররৃতপক্ষে জনসাধারণেরই 
ক্ষমতা, জনসাধারণই রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অপণ করিয়াছে । (৩) রুশো! সাধারণ 
ইচ্ছা" (36067981 11) বা জনসাধারণের সমহ্টিগত ইচ্ছাকেই চূড়ান্ত বিয়া 
বর্ণনা করিয়াছে” এবং “সাধারণ ইচ্ছা"র হস্তেই সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ 
কধিয়াছেন। ন্থতরাং ইহাদেব মতে রাখ একটি কৃত্রিম সংগঠন। 
জোর করিয়া মান্ষের উপব এই শাসনযস্্ব চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং 
সকলেই ইহ] মানিয়া লইতে বাধা হয়। সুতরাং তাহাদের 
রে রা মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বাভাবিক নহে । জনসাধারণের 
উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্তই এই স"গঠনেব স্যরি হইগাছে। 
কার্ল মার্ক মনে কথেন, দাঁদশ্রেণীদেব শোষণ করিবার জন্ত অভিজাত- 
শেপী কর্তৃক বারী সংগঠনের কষ্ট হইয়াছে । বাষ্ের 
৪2 আহইন-কানন অভিজ্াতশ্রে।র শ্বার্থ-দংরক্ষণার্থে বচিত হয় 
এবং দামশ্রেণীদেব তাহ। মাশিঘা ১লিতে বাধা কণা হয়। 
রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান £ কিন্তু রাষ্ট্েব শাপণযন্ত্রকে কেবলই 
কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়--একথা বপিলে ভুল হইবে। শাসনযন্ত্র ষে স্বাভাবিক, 
তাহু। বিঠিন্ন পশুশ্রেণীকে দেখিশেই বুঝা যায়। কোন কোন 
পশ্বশ্রেণীব মধ্য সামাজিক শাসন বর্তয়ান আছে। তাহারা 
দলবদ্ধ হইযা বসবাস করে, একটি দণপতি সমস্ত দলকে সকপ বিষয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং নিযমপজ্ঘণকারীকে শাস্তিও দেয়। স্রতরাং মাণব- 
সমাজেও যে বাষ্টনৈতিক সংগঠন গভিয়। উঠিয়াছে, তাহ! সম্পূর্ণ দ্বাভাবিক। 
রুশেখ বলিয়াছেন £ “মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্ধি সর্বত্রই সে 
শৃঙ্খলিত |” (64191) 15 9০00006০১0০ 6৮21: 571)612 175 15 10) 01091155-7) 
৪ অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন হইয়। জন্মগ্রহণ করিলেও সর্বত্রই সে 
রি সামাজিক শাসনের ছ্বাবা আবদ্ধ। কিন্তু সামাজিক 
নিয়মকান্থন যদি জোর কবিয়া জনপাধারণেব উপর চাপানো হয়, তাহ 
হইলেই উহ! মান্গষের পক্ষে শাসন বলিয়া মনে হইতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিয়মকাছন মান্ষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে 
রাষ্ীয শাসনয্ত্ররে  স্বতঃস্কুর্তভাবে নিঃস্থত হইয়াছে । কোন কোন সামাজিক 
তিতি স্বাভাবিক শাসন যে ম্বাভাবিক, তাহ! কশোও শ্বীকার করিয়াছেন। 
সুতরাং বাষ্ট্রকেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম সংগঠন বলা যায় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্ 


পশুশ্রেণীব শাসনযন্ত্ 


১২৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


মানুষের প্রয়োজনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্ত শ্বাভাবিকভাবেই 
উদ্ভূত হুইয়াছে। 
রাষ্ট্রীয় শাসন স্বাভাবিক কিনা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, এই শাদন- 
এ যন্ত্র কতখানি জনসাধারণের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য 
জানাতে হছয়াছে এবং কতখানি বলপ্রয়োগের জন্ত বা কতৃত্ব 
ক্বাভা বক বলাচলে করিবার জন্য হু হইমাছে। দি রাষ্ট জনসাধারণের 
প্রয়োজন'সদি করে, জনকপ্যাণের আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হইয়া 
শালনকার্ধ পরিগালনা করে, তবে সেই বাষ্টকে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। 
কিন্তু বলপ্রয়োগই যদি বাষ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাকে স্বাশাবিক 
বল। যায় না। অতএব এখন আমার্দের আলোচনা করিতে হইবে বলপ্রয়োগই 
বাষ্টের ভিন্লি কিণা। 
(৬) বলপ্রয়োগ মতবাদ* (715০15 ০0£ চ0:06) 2 এই মতবাদ 
অন্থসারে রাষ্টের উৎ্শন্তি হইয়াছে বপপ্রয়োগের দ্বারা । শক্তিশালী জাতি 
দুর্বল জাতিকে শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া রাষ্ট্রের 
নস গোড়াপত্তন করিয়াছে । পরে সেই রাষ্ট্রকে বক্ষা করিবার 
জন্য অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়। এতদ্যতীত 
বাষ্্রেরে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে__সার্ব ভীম ক্ষমতা । রাষ্ট্রপরিচালনার 
ব্যাপারে ঝাষ্্রের ক্ষমতা অপ্রতিহত। রাষ্ট্রের অন্ততুক্ত সকপকে রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্রের শাদনযন্ত্র গ্রত্যোক নাগরিক 
মানিয়া লইতে বাধা । অভান্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখিরান্র 
জন্ত ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত রাষ্ট্রকে বল- 
প্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং পশুবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। 
সমালেচন। $ বলপ্রপ্লোগের ক্ষমতাকেই রাষ্ট্রের ভিত্তি বলা যায় না। 
(১) বাষ্কে বলপ্রয়োগের দ্বার বাধা বন্ধন দুর করিতে হয়। 
পিতামাতা, শিক্ষক, শিল্পী, বাবসায়ী_-সকলকেই আপন আপন কর্তব্যপালন 
করিবার জন্ত অল্পবিস্তর শাননকার্ধ করিতে হয় ও ক্ষমতার প্রয়োগ 
করিতে হয়। কিন্তু সেইজন্ত শাসনক্ষমতাকে সামাজিক সম্পর্কের 


ভিত্তি বলা যায় না। 
(২) সেইরূপ রাষ্ট্রকেও শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন সময় 


* র্লা্ট্রের উৎপত্তির মধ্যে 'বলপ্রয়োগ মতবাদ দেখ 1 
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নময় বলপ্রয়োগ করিতে হদ্র, কিন্তু বপগ্রয়োগই বাষ্্রের উদ্দে্ট নয়। 
বা ধখন জোর করিয়া অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন কাধভার সমাজের 
উপর চাপাইতে চায়, তখন বিদ্রোহের সুচনা দেখা দেয়। অতএব বল- 
প্র.য়াগের দ্বাথা বাষ্টের কলাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হয়। 

(৩) বহিঃশক্তির আক্রমণ হহতে দ্রেশকে রক্ষা করিবার জন্য বা্টুকে 
বলপ্রয়োগ করিতে হয়। কিন্থ বুদিমান শাদকেবা সকণ রাষ্টে৭ স'হত 
বন্ধভাবাপন্ন হইব থাকিতে চায়। গা্ট যদি অন্যান্য পা ্টর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ 
বাহার কবে, তাহাবাও অন্রব্ূপ ব্যবহাৰ কবিচত সচেষ্ট হয়। 

(৪) গিসবার্ট বশেন, বপপ্রধথোগ কণা বাষ্ট্রেব উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্ট- 
সাঁধনেব উপায়মাত্র। বাব উদ্দেশ্য জনকল্যাণমূপক কাজ কবা। মান্ষ 
যাহাতে পবম্পবের সহিত মি।লয়া-মিশিয়া তাহাব প্রয়োজন সিদ্ধ কবিতে 
পারে এবং পবম্প.-খব লহাধতাষ ষওদৃ সম্ভব তাহাব ব্যক্তিত্বের বিণাশ- 
সাধন কবিতে পা.ব, প্রা তাহার ব্যবস্থা কবে। লাঞ্ষি বলেন, রাঙ্রের 
কর্তব্য আছে বশিয়াই শক্তি আছে। তাহার কতব্যসাধনের নিমিত্ত শরক্তরু 
প্রয়োজনীযতা আ”ছ। 

(৫) আইন-কানুন প্রয়োগ করিবায় জন্য, স্যায়বিচানস করিবার জন্য, 
অন্যান্ত জনহি৩কর কার্ধ করিবার জন্য বাষ্ুকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় ও 
জনসাধারণের উপর, প্রয়োজন হইলে, তাহ প্রয়ৌগও করিতে হয়। কিন্তু 
তাহার জন্য পশুবলই রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান-_-এই কথা বপ। যায় না। 

(৬) ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, বলপ্রয়োগ মতবাদের প্রাধান্যপাভ করিবার 
কারণ জবীবন-সংগ্রাম (90:98815 090 651501১০৫) নীতিকে মানুষের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। জীবনসংগ্রাম-নীতিতে বলে যাহারা শক্তিশালী, 
তাহার্চু জীবন-যুদ্ধে বাচিয়] থাকে, আর যাহার! দুর্বল, তাহার ধ্বংসপ্রাঞ্চ 
হয়। কিন্তু তাহার মতে এই জীবনঘুদ্ধ জীবের জীবনের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য 
নয়। বিশেষ করিয়া মানুষের ক্ষেত্রে এই নীতি কিছুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে 
না। (ক) মানুষের জীবনে যোগ্যতমের নির্বাচন সংগ্রামের দ্বারা করা যায় 
না। চেতনাবোধের দ্বারা বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা যোগ্যতা নিবাচিত হয়। 
খে) সংগ্রামের ফপে অনেক ষোণ্যতম লোকের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধ ব৷ 
সংগ্রাম অনেক ভাপ জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলে! (গ) মানষের মধ্যে 
তাহারাই যোগ্যতম, যাহান্দের বিচারবুদ্ধি উদ্নত, ধাহারা জনকল্যাণ 


১২৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


সাধনে উদ্ধদ্ধ। কেবল শারীরিক শক্তির ছারা মানুষের যোগ্যতার বিচাৰ 
করা যায় না। 

উপসংহার 2 বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকিলেই রাষ্ট্রকে উক্ত বল! 
যায় না, যে-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনকল্যাণসাধন করা, তাহাই আদর্শ রাষ্ট্র 
বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা স্থমংগঠিত আদর্শ বাষ্টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, 
কেন না, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা না থাঁকলে সাবনৌমত্বের 
কোন মূল্য থাকে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা না থাঁকিলে তাহাকে রাষ্ট্র 
বলিয়াই অভিহিত কণা যায় না। কিন্ত সাবভৌমত্্রে অর্থ এই নয় ষে, 
রাষ্ট্র যাহ! ইচ্ছা তাহাই কাঁপতে পারে। তবে জনগণের কল্যাণের জন্য বাষ্টু 
যে-কাধ করে, তাহ। মাশিয়া লইতে বাছু জনসাধারণকে বাধা কধিতে পারে। 

রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের সবাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণে সহায়তা 
করা। জনসাধারণের কল্যাণার্থে পা বপপ্রয়ৌগ করিয়া থাকে, কিন্তু বপপ্রয়োগ 
করাই রাষ্টের উদ্দেশ্য শহে। 

৭। আইন-প্রণয়নের অধিকারিকপে রাষ্ট্র (07১6 50565 5৩ 
187 61৮61) 2 [05 016 4610 60106191] 10£11900775 2108006ণ 
8170 210091000 105 50072 00105060600. ৪011)01165.” অথাৎ ক্তুপক্ষের 
হারা বাধবদ্ধ বাণ্যতামূশক শিয়মাবলীকে আইন বলা হয়। আইনের 
মধ্যে বাধ্যতামূলক একটা দিক আছে, আইন মাঁনিতে সকলে বাধ্য । 
রাষ্ট্র তাহার সাবভৌম শ্মতা ছাব| সকলকে আইন মানিয়! চপিতে বাধ্য 
কপিতে পারে। 

বাট হইপসশ আইন-প্রণয়নেব কর্তা । সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
বাখিণার জন্য বাষ্ঁ আইন প্রণয়ন কবে, জনসাধারণ সেই আইন মানিয়1,চলে । 
রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া তাহার সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সকণকেআইন 
মান্য করিতে বাধা করে এবং আইন-অমান্যকারীদের শান্তি দেয়। 

বাস্্রীয় বিধির সহিত সামাজিক বিধির তফাৎ আছে। রাদ্্রী় আইন 
লিখিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা বিধিবন্ধ, কিন্তু সামাজিক নিয়ম 

অলিখিত ও চিরাচরিত প্রথা । সামাজিক বিধি পাপন 
8 না করিলে আমরা 'ঘনুতপ্ত অথবা সমাজের লোকের 
চক্ষে নিন্দনীয় হইতে পারি, অথবা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত, 
হইতেও পারি। আর রাষ্ট্রীয় বিধি ভাল হোক, মন্দ হোক, তাহার নৈতিক 


বা ১২৯ 


কোন মৃল্য থাকুক ব| না থাকুক, তাহা সকলেই স্বান্ত করিতে বাধ্য । কারণ, 
আইন-অমান্য কারীদের রাষ্ট্র শান্তি দিতে পারে । আইনের পশ্চাতে বহিয়াছে 
ৰাস্রীয় ক্ষমতা এবং প্রত্যক্ষ শাপন। 

স্থপরিচালিত রাষ্ট্রের মো প্রত্যক্ষভাবে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার * সবদা 
গ্রয়োজন হয় না। মান্থষ স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের আইন-কান্বন মানিয়া 
চলে। কিন্ত প্রয়োজন হইলে বাষ্ট যাহাতে তাহাদের আইন মানিতে বাধা করিতে 
পারে, তাহার জন্য ববাষ্ট্রের শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। স্থনংগঠিত রাষ্ট্রের 
শক্তি সবদাই রাষ্ট্রের কাযের অনস্কবালে থাকে । শক্তির অপপ্রয়োগ করিলে রাষ্ট্র 
বিশৃঙ্খল দেখা দের এবং তাহাই পাষ্ট্রের ছুবলতা। বলিয়া পবিগাণত হয়। 

অবশ্য রাষ্ট্রের মাইনে পিহুনে জনমতের সমর্থন দি না থাকে, তবে তাহা 
কারধকর করা বাষ্টেব পক্ষে অস্থধিধাজনক হইয়া দাড়ায়। শক্তিপ্রয়োগের 
ঘবা9পা জোর কখিয়া আইন চাপানে। হইলে তাহার ফল বিষময় হইতে পাবে। 
আইন প্রণযন করিবার সময়ও রাষ্টকে জনমতের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করিতে হয়। কোন আইন 
সম্পূর্ণ জনমতবিরোধী হইপে তাহা প্রণয়ন করা এবং 
কার্যকর কবা সম্ভব হয় ন]। এই-সকণ ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ করিতে গেলে 


তাহাতে ভীষণ প্রতিক্রিয়। দেখা দেয়। 
স্থতরাং শক্তির প্রয়োজন কোথায় এবং কি ভাবে শক্তির প্রয়োগ করিতে 


হইবে, তাহা বাষ্টের বিচাব করিয়া দেখ] দরকার। বাক্তিব বা কোন 
প্রতিষ্টানেব প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে কাধকর কখিবার জগ) 
উপধুদ্দ বাবস্থা আবণগন করিতে হয়| কাবণ, পিদ্ধান্ত 
কাধকর করিতে না পাবিশে সেই শিকান্ছ-গ্রহণের কোন অর্থ হয় না। 
স্্রাজ এবং রাষ্ট সম্পর্কেও এই কথা! প্রযোজ্য । পাষ্টের সিদ্ধান্ত বা 
আইন কার্কর করিবার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিব প্রয়োজন। রাষ্টী আইন- 
প্রণয়নের ছারা জনসাধারণের সম্পত্তি পক্ষী কবে। তাহাদের নিরাপত্তার 
বাবস্থা ও তাহাদের বিভিন্ন স্বার্থসংরক্ষণে সাহায্য করে। এইজন্/ই 
রাষ্ট্রকে পুলিশ-বাহিনীর ব্যবস্থা করিতে হয়। পু্পিশ- 
আইন প্রপযনের বাহিনী না থাকিলে জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণে বাষ্ট 
প্রযোজনীয়তা 
সমর্থ হয় না। রাষ্ট্রের শাস্তি দিবার ক্ষমতা না থাকিলে 


আইন কেহই মান্য করিবে না, সমাজে বিশৃঙ্খল! দেখা দিবে। 


রাষ্ট্রী আইন ও 
জনমত 


শন্িব প্রযোকুনীযতা 


১৩০ সমাজদশনের বপরেখা 


সমাজে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্ব রাষ্ট্রের শত্তিপ্রয়োগের 
ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে রাষ্টী কখনও অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ 
করিবে না। অন্তায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিলে রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। বাষ্্রের উচিত ন্তায়পরায়ণ 
হওয়া। কোন অপরাধীর বিচারের সময় কাহারও প্রতি 
কোন পক্ষপাতিত্ব না করিয়া স্থবিচার কর] একান্তই প্রয়োজন । রাষ্ট্র প্রধান 
উদ্দেশ্য হইবে জনগণের ন্বার্থনংরক্ষণ। শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা এই উদ্দেশ্ট- 
সাধনের জন্য উপায়ন্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। 

৮। সমাচ ও রা ( 9০9০1০6৮210 969,৮ ) 2 সাষষ সমানবদ্ধ 
ভীণ, ».,০োই জীবপখাপন কারা থাকে । সার ব্াষ্ট্রের উদ্তব হয় 
সমাজজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খণা-প্রতিষ্ঠার জন্য । সুতরাং আগে সমাজ, পরে 
রাষ্; রাষ্ট্র সামাজিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে । 
রাষ্ইী ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্পরক আছে। বাকের 
মতে রাষ্্ট ও সমাজ অভিন্ন। গ্রীক দার্শনিকরাও রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন 
মনে করিতেন। তাহাদের নগর-রাষ্ট ছিল সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই। 

আধুনিক যুগে আমরা রাষ্ট্রকে অন্যতম সামাঁজক সংগঠন বলিয়া মনে 
করি। তবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য ইহা অন্যান্য সামাজিক সংগঠন 
অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদালাভ করিয়াছে । তথাপি ইহা সমাজেরই অস্ততুক্তি 
একটি সংগঠন । রাষ্ট্রের প্রধান কাজ সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। 
আবার পমাজ-জীবনে মাধ এমন ব্যবহার করিতে পারে না, যাহা রাষ্ট্রের 
নীতির পরিপন্থী । বাষ্কেও সমাজ-জীবনের মৃূলনীতিগুলি স্বীকার করিয়া! 
লইতে হয়। সামাজিক নীতির মধ্যে যদ কিছু অনৈতিকতা। বা অন্যায় থাকে, 
রাষ্ট্র তাহার পরিবর্তন-সাধনের চেষ্টা করে। 

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিলেও উহাদের কার্যাবলী রঃ 
সমাজে কতগুলি কার্য আছে, যাহার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হয় 
আবার কতকগুলি কার্ধ সম্পাদন করিতে রাষ্ট্র অক্ষম। 
সমাজের পরিধি রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর । বাষ্ 
সমাজের অন্ততক্ত একটি সংগঠন। রাষ্ট্রকে তাহার কর্তব্পালন করিবার 
জন্য সমাজের বিশেষ, কতকগুলি কার্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। 
পরপৃষ্ঠায় রাষ্ট্রের কার্ধাবলীর বিবরণ দেওয়া হইল। 


স্যায়পরায়ণতার 
প্রয়োজনীযত! 


সম্পক 


পার্থকা 


রাষ্ট্র ৯৩১ 


*৯। রাষ্ট্রের কার্ধাবলী ( ঘঘা50600159 0£ 656 36966) £ বাষ্ট্রেন 
কার্ধাবলী বহু প্রকারের । আধুনিক যুগে জীবনের এমন কৌন দিক নাই, হে- 
দিকে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। বাষ্রের কার্ধাবলীকে নিম্ননিখিতরূপে মোটামুটি 
ভাগ করা যাষ£ 


বাষ্ত্ৰীয় কার্যাবলী (9696 ঢ0000179) 


| | | 
শিরাপত্তাম়ল্ক হ্যাযপরতা শিক্ষামূলক (00808 610 
(706606190) (39881০০) 91 6179 010110797) 
| 
ঢল 
বহিঃশক্তিব আক্রমণ অভ্যন্তবীণ বিপদ 
হইতে আম্মবক্ষা হইতে আত্মবক্ষা 
(82%77736 0*%60113%] (991090 2156970] 
00697) 091009:) 
অ ইনেবক্ষেত্রে ধনসম্পন বটনের ক্ষেত্রে সমালসেবমূলক 
(70 198%] (20 66 91৭10061012 কাধ।বলী 
81)77019) ০01 ₹981613) (10 009 700 5100 


০? ৪০919] ৪০8০9) 


সমাঙ্গের এই সকল বিভিন্ন কার্ধের মধ্যে বাষ্টেব কতকগুপি বিশেষ 
কার্ধ আছে। কতকগ্ডাল কার্ধের জন্য রাষ্ট্রই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, কতকগুলি 
কার্ধের পক্ষে রাষ্ট্র অন্ুুপধুক্ত এবং কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে রাষ্ট্র অক্ষম । 
নিম্নে সেইসব কারের বিশ্দ আলোচনা কৰা হইল £ 

(ক) রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কাজ ( চা31506005 19600119 €০ 61১৪ 
৪686 ৯১ সমাজে কতকগুলি কাজ অছে, যেগুলি বিশেষভাবে বাষ্ট কর্তৃক 
সংসাধিত হইয়া] থাকে । 

(১) আইনকাহুন প্রণষন করা, আইন মানিতে জনদাধারণকে বাধ্য 
করা, অপরাধীর বিচার করা, জনসাধারণের স্বখ-্থবিধার দিকে দৃত্ি দেওয়া, 
তাহাদের নিরাপন্তার ব্যবস্থা করা, বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা 
করা, এক কথায়, জনসাধারণের ,রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বগ্রহণ কব! রাষ্ট্রের 
পক্ষেই সম্ভব । 

(২) রাষ্ট্রের এসকল কার্ধ স্তায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। 


খাই দমাজদর্শলের রূপরেখা 


গেখেব সকলেই খাহাতে সসাম স্থঘোগ সুবিধা পাইতে পারে, কাহারও প্রতি 
ছেদ পক্ষপাতিত্ব কর না হয়, তাহা লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তবা। , 

(৩) এতত্তিন্ন বস্তর মৃল্য-নিয়ন্ত্রণ, ওজন, মাপ ইত্যাদি নির্ধারণ একমাত্র 
রাষ্ট্র করিতে পাবে। 

(৪) আধুনিক রাষ্ট্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আছে। আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেশকে নিরাপদে 
রাখা বাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কর্তব্য । 

এক কথায়, রাষ্ট্ই সমাজের শৃঙ্খলার রক্ষক এবং অভিভাবক ( [116 
5020০, 11) 51010, 15 006 £009191601 2100 000০ £0810181) 01 016 
[0010110 01021.” 80161 )। 

(খ) রাষ্ট্র সমাজের যে-সকল কার্য সাধন করিবার উপযোগী 
( চা 01906101705 101 ড51)101) 06 5096 15 ভ611-90819660 )2 সমাজে 
এঃন কতকগুণ্ি কাজ আছে, যেগুলি রাষ্ট ব্যতীত আর কাহারও দ্বাবা সম্পন্ন 
হওয়া সম্ভব নহে। 

(১) পশুপক্ষী, মৎস্য, বন্য জীব্জন্তব অযথা সণহার বন্ধ করা বাষ্ট্রে 
পক্ষেই সম্ভব। 

(২) প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ-সম্পদ, বন-সম্পদ ইত্যাদি রক্ষা করিবার 
জন্য বাই একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান । 

(৩) শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন প্রণয়ন করিয়া শিল্পের প্রসার ও 
উন্নতিবিধান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

(৪) উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কর! রাষ্ট্রের দায়িত্ব । 

(৫) জনসাধারণেব নানা প্রকাবের সুখ-স্থবিধা, আমোদ-আহলাদের 
ব্যবস্থা করিবার জন্য বাষ্ট্ই উপযুক্ত । রাষ্ট্রের উচিত পার্ক, খেলার মাঃ ময়দান 
ইত্যাদি তৈয়ারি করা । চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির 
ব্যবস্থা কর! ও নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

(৬) এতঘ্যতীত শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা দর্শন ইত্যাদির উন্নতি 
বিধানে সহায়ত] করিবার পক্ষে রাষ্ট্রই উপযুক্ত । 

(গ) রাষ্ট্র যেসকল কার্য সাধন করিবার উপযোগী নয় 
(61210060709 01 ড715101) 605 80506 19 211-9.0819660 ) 2 সমাজের 
কতকগুলি কার্ধ সম্পাদন করিবার পক্ষে ব্বাষট্র অন্ুপযুক্ত | " 


রা ১৩7 


(১) রা সাধারণভাবে সকলের কল্যাণসাধন কৰিঘ্না থাকে, বিদ্ধ 
কোন ব্যক্তিকে বিশেষরূপে সাহাষ্য করিতে পারে ন1। 

(২) সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, যথা __ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিজেরাই তাহাদের কার সুষ্ঠভাবে 
সম্পাদন করিতে পারে । তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কবিবাৰ 
ক্ষমত] রাষ্ট্রের থাক] উচিত নয়। 

(৩) শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষানীতি কিরূপ হইবে, তাহ। নিরূপণ 
করা শিক্ষাবিদ্দের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের তাহাতে হস্তক্ষেপ করার ফল বিষ্ময় হয়। 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেবল অর্থমাহায্য ক।রতে পাৰে, 
তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত হইবে না। 

(৪) টৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। 

(ঘ) যে-সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে রাষ্ট্র অসমর্থ ( চা ৪0০0008 
1১101) 6২০ 56966 19 10091981915 ০0 19010010210 ) 2 সমাজে 
কতকগুলি কাজ আছে, যাহা সম্পাদন বা নিয়ন্ত্রণ করিতে রাষ্ট্র অক্ষম | 

(১) মানুষের নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রণ করা, ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্র 
ক্ষমতা-বহিভূতি। 

(২) সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, মানুষের সংস্কার ইত্যাদি 
রাষ্থরের নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না। 

(৩) সমাজের যে-সকল আচার-ব্যবহার জনলাধারপের মজ্জাগত হইয়া 
গিয়াছে, তাহার পবিবতনপাধন করা রাষ্থ্ের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। 
এই-নকলু ব্যাপারে বাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিলে সমাজে ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
দেখ! দেয়। 

১৫। রাষ্ ও পরিবার (7.6 50966 2150. 056 2108115 ) * 2 
পরিবার ও রাষ্ট্র ছুইটি স্বতন্ত্র সাম।জিক সংগঠন । পরিবার রাষ্ট্রের অধীন 
হইলেও উহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 

(১) রা বিভিন্ন উপায়ে পরিবারকে সাহাধ্য করিয়া থাকে, পরিবারও 
সন্তানের জন্ম দিয়া, উপযুক্ত শিক্ষ! দিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক 


করিয়া তোলে । 
(২) পরিবারের "অভ্যন্তরীণ গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের 


* পরিবার ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


১৬৪ লমাজদর্শনের রূপরেখা 


ফোন কর্তৃত্ব থাকে না। এই ব্যাপারে বার পরিবারকে সম্পূর্ণ শ্বাধীনত! 
দিয়া থাকে। 

(৩) কেবল পরিবারের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয়, বা পরিবারেক 
কেহঃ যদি রাষ্ট্রের কাছে পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করে বা 
বিচার প্রার্থনা করে, তখনই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে। 

রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ না করিলেও পরোক্ষভাবে করে। 

(১) পরিবার-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-প্রণয়নের দ্বারা পরিবারের গঠন 
ও পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । আমাদের 
দেশে পূর্বে এই নিয়ম ছিল--কন্তারা পিতার সম্পত্তির উত্তবাধিকাবী হইতে 
পারিত না। এখন কিন্তু আইন হইয়াছে যে, পুত্র-কন্তা সকলেই পিতার 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। এই ধরনের আইন-প্রণয়নের দ্বারা বাষ্টু 
পরিবারকে পরোক্ষভাবে পরিচালনা করে। 

(২) প্রয়োজন হুইলে রাষ্ট্র পরিবার ভাঙ্গিয়! দিতেও পারে। বিবাহ- 
বিচ্ছেদ-আইন প্রণয়নের দ্বারা অনেক পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রাষ্ট্র 
কিন্ত সাধারণতঃ এই-সকল আইন-প্রণয়ন-কালে সমাজের প্রচলিত নীতি ও 
বিশ্বাস, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আবোপ করিয়া থাকে । 

পরিবার ও রাষ্ট্র উভয়ই আমাদেপ জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, 
লময় সময় তাহাদের মধ্যে সামপরস্তরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে । অনেক সময় 

পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে গিয়া রাষ্ট্রের প্রতি 

৪ কর্তব্যকে অবহেলা করিতে হয়। এইজন্য প্লেটে তাহার 

আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের পারিবারিক জীবনযাপন হইতে 

যুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার মতে রাষ্ট্রের পরিচাপকবুন্দ যদ্দি আপন পারি- 
ৰারিক কাজে বেশী মগ্ন থাকে, তাহ! হইলে ব্াষ্ট্রের কার্ধ অবহেলিত হইকে। 

কিন্তু প্ররূতপক্ষে পরিবারের সহিত রাষ্টেরে কোন বিরোধ নাই। 

পরিবারের প্রধান কাজ শিশুর লালন-পালন করা, তাহাকে শিক্ষা দিয়! 

উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলা, তাহার আত্মবিকাশের 

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ও পথ সুগম করা । বাষ্টেরও এই ব্যাপারে ঘথেই দায়িত্ব 

টা আছে। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের হুষোগ- 

সুবিধার ব্যবস্থা করা, শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, 

উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলা। বাষ্ এই কার্ধনম্পাদনের ভার 


রাষ্ট্র ১৩৪ 


পরিবারের হস্তে ন্বস্ত করিয়াছে। শিশুর শিক্ষার ভার পিতামাতার উপর 
ম্স্ত করা হইয়াছে। শৈশব-কাল অতীত হইয়। গেলে তাহার শিক্ষার 
ভার ধীরে ধীরে রাষ্ট্র গ্রহণ কবিবে। 

পবিবার যদি স্থপরিচালিত হয, তবে রাষ্ট্রের সহিত তাহাব কোন 
বিরোধ দেখা দেয় না। পরিবাব আপন কর্তব্য স্সম্পন্ন করিষা রাষ্ট্রকে 
বরং সাহাধ্যই করিয়া থাকে। বাষ্টের আদর্শ নাগরিক গডিয1 তুলিবার 
জন্য পরিবারকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বপে গণ্য কবা যাষ। 


১১। রাষটু ও শিক্ষা (17) 56566 200. 12000861019 ) £ 
রাষ্ট্রের প্রধান কার্য শাসন-পরিচালনা। শিশুর চিরপরিবর্তনশীল মনের 
সহিত যোগাযোগরক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয না। অথচ 
শিক্ষানীতি সমাজেব অন্ততম গুরুত্বপৃণ বিষয়, তাহাকে 
অবহেল। করিলে বাষ্টরেব ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক হইয়া 
উঠিবে। শিক্ষা দ্বারা ভবিষ্তৎ নাগরিক ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পরিচালকবৃন্দ 
গড়িয়। উঠবে, দেশ উন্নত হইবে। এইজন্য শিক্ষানীতির উপর খুব গুরুত্ব 


আরোপ করা গ্রয়োজন। 
কিন্ত শিক্ষানীতি গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। শিক্ষক 
ও শিক্ষাবিদ্দের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে । শিশুমনের 
অন্তনিহিত শক্তিকে বিকশিত কখিবাব জন্য কিরূপ শিক্ষানীতির প্রয়োজন, 
তাহা তাহারাই ভাল বুঝিতে পােন। স্থৃতরাং রাষ্ট্রের 
শিক্ষক ও শিক্ষানীতি 
উাচত শিক্ষানীতির গঠন ও পরিচালনার ভার তাহাদের 
উপর নান করা এবং তাহাদের কার্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা। 
(১) অর্থসাহাধ্য ব্যতীত শক্ষাপীতি সফল করা সম্ভব নক্স। 
এইজন্য রাষ্ট্রের কতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়া 


ভাহাদের নীতিকে কার্ধকরী করিতে সহায়তা করা। (২) ইহা! ছাডা 
প্রয়োজনীয় পুস্তক, জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি সরবরাহ 


শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের. করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুণিকে 
রা রাষ্ট্রের সাহায্য করা প্রয়োজন। (৩) উপযুক্ত শিক্ষক 
তৈয়ারি করিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। 
(8) দরিদ্র ছাত্রদের অর্থসাহাধ্য করিয় রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষার প্রসারে 
সহায়তা করা। (৫) মাঝে মাঝে রাষ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিদশন 


শিক্ষার গুকত্ব 


১৩৬ লমাজদর্শনের রূপরেখ! 


করিয়া তাহাদের কার্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা দেখিবে ও 
সহানুভূতির সহিত শিক্ষাবিদ্দের কার্ধের বিচার করিবে। 

কিন্তু খুব বেশী কর্তৃত্ব করা রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত নয়। শিক্ষার ন্যাপাঞ্ধে 
রাষ্ট্র কোন নির্দেশ দিলেও তাছা প্রাণহীন হয়। ম্যাকেঞ্জির মতে বাষ্ট্রের 
উচিত'রক্ষমঞ্চ তৈয়ারি করিয়া দেওয়া, অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা! 
বাষ্ট্রের উচিত নয়। অর্থাৎ ব্রার পরোক্ষভাবে শিক্ষাকার্ধে সহায়তা 


করিবে, প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিবে না। 
১২। রাষ্ট্র ও নীতিবোধ (055 36565 ৪108 700181165 ) 2 


প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদেণ মতে রাষ্ট্রে সহিত নীতিবোধের গভীর সম্পর্ক 
বর্তমান । বহুকাল হইতেই নৈতিক আদর্শই বাস্থীয় কার্ধকলাপের ভিত্তি ছিল। 

. প্রসিদ্ধ বাষ্্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলি প্রথমে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নৈতিক 
আদর্শের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কবেন। তীহার মতে রাষ্ট্রের সহিত নীতিবোধের 
কোন সম্পর্ক নাই, রাষ্ট্রের আদর্শ স্থবিধাবাদ। রা 
কার্ধাবলী সর্বদা নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না-ও 
হইতে পারে। আবার, অনেক নৈতিককার্ধও বে-আইনী হইতে পারে। 
এইজন্য অনেকেই মনে করেন, নৈতিকতার স্থান রাষ্ট্রের বাহিরে । 

কিন্ত এই মতবাদ সমর্থন করিতে পার] যায় না। রাষ্ট্রের সহিত্ত 
নীতিবোধের গভীর সম্পর্ক থাকা বিশেষ দরকার । রাষ্ট্রের সকল কার্ষের 
পিছনে নৈতিক সমর্থন থাক। প্রয়োজন । 

(১) শাসনকার্ধ ন্যায়পরতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষিত হইলে 
তাহাকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যায়। অনৈতিক কোন কার্ধকে রাষ্ট্র সমর্থন 
করিতে পারে না। | 

(২) বাষ্ট্রের আদর্শ সৃবিধাবাদ হইলেও নীতিবাধের সহিত তাহার কোন 
বিরোধ নাই, বরং গভীর সম্পর্ক আছে। আহইনপ্রণয়ন করিবার ময়, 
অপরাধীর বিচার কবিবার সময়, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবার 
সময় বাষ্ট্রকে ন্যায়পবায়ণতার সহিত গভীর সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। 

(৩) ব্বাষ্ট্র দি অতিরিক্ত সুবিধাবাদী হয় বা নিজ উদ্দেশ্যমাধনের নিমিত্ত 
স্ববিধামত ষখন যে নীতি ইচ্ছা গ্রহণ করে, তাহ! হইলে তাহাকে আদশ 
রাষ্ট্র বল! যায় ন1। 

(৪) অনেক সময় রাষ্ী আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, 


ম্যাকিয়াভেলির মত 


রাষ্ট্র ১৬৫৭ 


“16555510510 5 130 18৮৮৮ এবং এইভাবে শক্কি-প্রয়োগের ছারা নিজ 
স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে । কিন্তু তাহ] হুইলে রাষ্ট্রের নাগরিকরাও রাষ্ট্রকে 
অন্থসরণ করিবে এবং তাহারাও যখন ষাহ! প্রয়োজন মনে করিবে, তখন তাহা 
সাধনের জন্য কোন নীতি রক্ষা করিবে না। 

(৫) বাষ্ট দি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত অনৈতিক ব্যবহার করে, তাহা 
হইলে নাগাঁরকদিগকে প্রতিবেশী রাষ্্রের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
রাষ্রকে শক্তিশাপী হইতে হইবে। কিন্তু সবদ1 শক্তিপ্রয়োশগ করা অত্যন্ত 
অন্যায় এবং অনোৌতক । বুদ্ধিমান্‌ রাষ্ট্রের উচিত, প্রতিবেশী বাষ্ট্রেদ সহিত 
বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন কবা। 

(৬) রা ষদি নৈতিক ভাত্তর ডপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ হইলে রাষ্ট্রের 
নাগরিক্রাও নৈতিক কাধে উৎসাহিত হইবে। নাগরিকদিগের নৈতিক 
চারত্রের উন্নতি করাও পাষ্ট্রের অগ্ততম কর্তব্য । কেহ কেহ মনে করেন, 
নাগপিক্দগের নৈতিক ডন্নতিসাধন কণা রাষ্ট্রের কাজ নয়। 1কস্ত এই 
যতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্র অবশ্য নৈতিক উন্নতিনাধনের ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষভাবে কিছু কারতে পারে না, তৰে পরোক্ষভাবে ঠনতিক উন্নতিতে 
সহায়তা করিতে পারে। 

(৭) আযরিস্টটল রাজনীতি ও শাতিবিজ্ঞানেপ মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়াছেন। রাষ্ট্রের কাজ শিক্ষাব্যবস্থায় সহায়তা করা এবং শিক্ষাব্যবস্থার 
মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর1। রাষ্ট্ী প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষানীতির সম্পর্কে 
কিছু বলিতে পারে না, বলা উচিতও নয়। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিব 
এ-বিষয়ে, যথেষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য ইহাদিগকে রক্ষা 
করা ও সাহাষ্য করা, যাহাতে তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্ু্ুভাবে পালন 
করিতে পারে। 

(৮) রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া বিশেষ বিশেষ ছুনাঁতি দুর করিতে পারে । 
যেমন, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করা গুভূতি 
দুর্নীতিগুলি রাষ্্ট আইনের দ্বারা বন্ধ করিবে। সাধারণভাবে রাষ্ট্র 
নাগরিকর্দিগকে বিপদ ও লোভ হইতে বক্ষা করিবে। এইভাবে রাষ্ট্র 
জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে (নৈতিক উন্নতি-লাভে বাধ্য করিতে না পাবিলেও 
পরোক্ষভাবে নৈতিক উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতে পাবে। 

(৯) রাষ্ট্রের উচিত সমাজে এমন পরিবেশ স্থষ্টি করা, যাহাতে 


১৩৮ সমাজদর্শনের রূপরেখ। 


জনসাধারণের পক্ষে নৈতিক জীবনষাপন করা মম্তবপর হয়। অভাব- 
অনটনই লোককে অনৈতিক পথে ঠেলিয়া দেয়। রাষ্ত্রের উচিত জন- 
সাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অর্থের অভাব দূর করা। 

(৯০) তবে বাষ্ট্রকে ইহাঁও দেখিতে হইবে, নৈতিকতা যেন বাধ্যতামূলক 
না হয়। কারণ; বধ্যেতামূলক নীতিবোধকে নৈতিক উন্নতি বলা যায় না। 
নৈতিক বোধ মানুষের ভিতর হইতে না জাগিলে জোর কাবয়া নৈতিক উন্নতি 
সাধন করা যায় না। শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উচিত মান্থুষের মধ্যে 
নৈতিক বোধ জাগ্রত কবা। 

আধুশিক কালে মান্তষেব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা 
রাষ্ট্রের অন্ততম কর্তব্য বশিয়া ববেচিত হয়। এইজন্য রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে 
বিভিন্ন আইন-প্রণয়ণের দ্বারা জনগণের নৈতিক মান-উন্নয়নে সহায়ত 
করিয়! থাকে । 

১৩। সরকারের বিভিন্ন কূপ (00085 ০01 (০0561086106 ) 5 
গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনুসারে সরকারকে ছুইভাগে 
ভাগ করিয়াছেন, যথা--(১) স্বাভাবিক ও (২) বিকৃত। যে-সরকারের 
উদ্দেশ্য সর্বসাধারণেএ কল্যাণ করা, তাহাকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছেন, 
আর যে-সরকারের উদ্দেশ্ত শাসকশ্রেণীণ স্বার্থসাধন, তাহাকে তিনি বিরুভ 


আখ্য। দিয়াছেন । 
আবার, শাসকবর্গের সংখ্যা অন্ুসাণে সরকারকে তিনি তিনভাগে ভাগ 


করিয়াছেন, ষথা-(১) পাজতন্র (10209107)5 ), (২) অভিজাততস্ত 
(80150900805 ) ও (৩) গণতন্ত্র (10627901805 )। একজন লোকের উপবু 
যি ক্ষমতা ন্তস্ত থাকে, তাহাকে বলা হয় রাজতন্ত্র; কয়েক 
জনের হল্টে যদি শাসনভার ন্যন্ত থাকে, তাহাকে বন্থু! হয় 
অভিজাততন্ত্রঃ আর ষদ্দি বহুজনের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত 
থাকে, তাহাকে বলা হয় গণতন্ত্র। এই রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র হইল 
মরকারের স্বাভাবিক রূপ । তাহার মতে ইহাদের বিকৃত রূপ হইল যথাক্রমে 
শ্বৈরাচারতন্ত্, মৃখ্যতন্ত্র ও জনতাতন্ত্র। আদশত্রষ্ট সরকারকেই তিনি বিকৃত 
সরকার বলিয়়াছেন। তাহার মতে নৈতিক ভিত্তির উপরে রাষ্ট্র গ্রতিঠিত 
হওয়া! উচিত, রাষ্ট্রের আদর্শ হইল স্বন্দর জীবন সম্ভব করা, সবসাধারণে বু 
কল্যাণ করা। 


আ্যারিইুটলের 
শ্রেণীবিভাগ 


রাষ্ট্র ১৩৯ 


নিয়ে আবিস্টটল-প্রদত্ত সরকারের বিতিন্ন বিভাগের একটি নকৃশ! দেওয়া 
হইল £ 


সরকার (00৮61010010) 


00000000007 





স্বাভাবিকরূপ বিক্ুতব্ধপ 
(3০০৭ 601109) (380 10110) 
| | | 
বাজতন্থ অভিজাতত্ন্ত গণতম্থ 
(৬1017210189) (2811569079.05) (01265 ০01 
[2171001905) 
উটের ররর রনির হা 
| | ূ 
শ্বৈরাচা রতন মৃখ্যতস্ত বিরুত গণতন্ত 
(52121) ) (011591017%) (১10৬৮ ০1 
[21070901805 ) 


আরিস্টটল-বণিত সরকারের বন্ধ বিরুদ্ধ সমালোচনা হ+ যাছে £ 

(১) আযারিস্টটল গণতন্ত্বকে সরকারের বিকৃত রূপ বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে গণতন্ত্র সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া! 
পরিগণিত হয়। 

(২)৬ আধুনিক যুগে অনেক দেশে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মিশ্র বূপ দেখা 
ষায়। ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়প্রকার সরকারই বর্তমান । অবশ্য, 
রাজাঠশর্স্থানে অবস্থান করিলেও রাজার কোন ক্ষমতা নাই। প্রকৃতপক্ষে 
জনগণের ছার! নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনকার্ধ পরিচালন] করিয়া থাকেন। 

এইজন্য আরিস্টটল-প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগকে আদর্শ বিভাগ বলিয়। 
অনেকে মনে করেন না। 

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ ঃ যাহা হোক, আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন প্রকারের সরকার প্রচলিত আছে। মোটামুটিভাবে আধুনিক 
লরকারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, পঃপৃষ্ঠায় একটি ছকে তাহা? 


দ্বেখানে! হইল 1 


১৪, সমাজদর্শনের রূপরেখ! 


সরকার (030৮9118000) 


টা ররর 


৯১ 


(১) রাজতন্ (২) একনাষকতন্ত্ব (৩) অভিজাততস্ত (৪) গণতন্ত্র 
(8৫০09:০85) (10790897918) (41756০929০3) (109700097৯০) 
1228 তে হজ 
| | | | 
অসীম সসীম প্রত্যক্ষ পরোক্ষ 

ক্ষমতাবিশিষ্ট '" মতাবিশিষ্ট (179০9) ([00017908) 
(409০91069) (10377077690) | 
টিন [টি 
| ূ | | | 
ফ্যাসিবাদ নাতদিবাদ সমভোগবাদ এককেব্ড্রিক যুক্তরাষ্্ীয় 
(8'৯১০75770) (ট981820) ৪ (09:2)0)01019703) (0 1016275) (77609) 
টিনার 
ও | 
মস্ত্রিমগুলী- বাষ্পতি- 


পরিচালিত পরিচালিত 


(10%0150000065%75 )(0199706106191) 
সরকারকে মোটামুটি চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়, ঘথা-_(১) রাজতন্ত্র, 
(২) একনায়কতন্ত্, (৩) অভিজাততন্ত্র ও (৪9) গণতন্ত্র। 

(১) প্রাচীনকাল হইতেই রাজতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করিয়া আমিতেছে। 
রাজতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা রাজার হস্তে স্তস্ত থাকে এবং উত্তরাধিকার-সথত্রে রাজার 
পরবর্তা বংশধরেরাই রাজত্ব বা শাসনভার লাভ করিয়া থাকে । 

রাজতন্ত্র আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে--অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ 
(8৮5০01906) ও সসীম ক্ষমতাবিশিই্ই (11701060)। অসীমক্ষমতাবিশিষ্ট 
রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বময় কর্তা । রাজার হস্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। 

আধুনিক ঘুগে এইরূপ সরকার খুব কমই দেখ! বায়। 
2 বর্তমানে ষে-সকল রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র গ্রচলিত আছে, তাহা 

সসী্ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্র । কারণ, বাজার হস্তে কোন 
ক্ষমতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মস্ত্রিপরিষদের উপর। ইংল্যাণ্ডে আমরা এইরূপ 
সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। 

রাজতন্ত্রের দোষ--কিস্ত এইবূপ সরকারের অস্রবিধার কথ সর্বজন- 
'বিদ্বিত। এক লময়ে হয়ত ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে ইছা 


বাষ্ট্ ১৪১ 


নির্কইটতয সরকার বলিয়! পরিগণিত । তাহার কারণ-_প্রথমতঃ, রাজা সর্বদা 
শ্রেষ্ঠ গুণবান্‌ ব্যক্তি না-ও হইতে পারেন। রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হন, তাহ 
হুইলে প্রজাদের উপর নান? অত্যাচার, অবিচার চলিতে থাকে। 
ছিতীয়তঃ, শাসনকার্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণ কোন* সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, রাজতন্ত্র জনসাধাবণের ইচ্ছার কোন মূল্য দেয় 
না। রাজার খেযাল-খুশিমত রাজকার্ধ পরিচালিত হইয় থাকে । এইব্ধপ 
দরকার খুব বেশীদিন চলিতে পাবে না। 
(২) একনায়কতন্ত্র বপিতে সেই শাসনব্যবস্বাকেই বুঝায়, ষেখানে একজন 
দলীয় নাযক সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়। দলগত নীতিই এইবপ 
শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। একনাযকতন্ত্রের মতে রাষ্ট্র 
একনাযকতন্ত্ব ও টি 
তাহার প্রকাবভেদ কর্তৃত্কে সকলেই অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে। বাষ্ট্রে 
কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বলিয়া কিছু থাকিবে না। 
একনায়কতন্ত্রে স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রীব কোন স্থান নাই। এমন কি, 
শাসনব্যবস্থা নায়কের নিজন্ব দল ব্যতীত অন্য কোন দল থাকিতে পাবিবে 
না। এইভাবে একনায়কতন্ত্র হইতে সামশ্রিক (60651105187) রাষ্ট রূপ 
পরিগ্রহ করে। একনায়কতন্ত্র আবার বিভিন্ন দেশে তিন প্রকারের বপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে: (১) ফ্যাসিবাদ্দ (ছ93501577), (২) নাওসিবাদ 
(22150) ও সমভোগবাদ্দ (00101012171917)। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা চবম আকার 
ধারণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে এই-সকল সমস্থার সমাধান করা! 
অসম্ভবুহইয়! পে । যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্তার সমাধান করিবার জন্ত ইটালীতে 
ফ্যাসিবাদ, জার্মানীতে নাৎসিবাদ ও রাশিয়াতে সমভোগবাদের উদ্ভব হয়। 
$ঈএই-সকণ একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষুপ্ন করা হয। 
যুদ্ধ বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এইরূপ সরকারের গ্রয়োজনীয়ত] দেখা দিলেও 
শান্তিকালে একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করা ষায় না। 
(৩) অভিজাতভন্ত্র বলিতে পূর্বে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন বুঝাইত। 
আারিস্টটলের মতে অভিজাততন্ত্ই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা । 
অভিজাততন্ত্র ও 
তাহার অন্থবিধা কিন্ত আধুনিক কালে কেবলমাত্র কয়েকজনের হস্তে 
শাসনভার হ্ন্ত করা কেহ পছন্দ করে না। প্রথমতঃ, 
শ্রেষ্ট, জানী, গুণী ব্যক্কিদের নির্বাচন করা সহজ নহে। দ্বিতীয়ত", মুষ্টিমেয় 
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কয়েকজনের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত থাকিলে সরকার অ্যারিস্টটল-বর্ণিত 
বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া মুখ্যতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। কারণ, ষোগ্য 
ব্যক্তিও ক্ষমতার অধিকারী হইলে তাহার অপব্যবহার করে ও শেবরাচারী 
হইয়া উঠে। জনকল্যাণসাধন অপেক্ষা আপন স্বার্থসিদ্ধি করাই তাহাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়৷ উঠে। 

তৃতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্রেত জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে কোন 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। 

চতুর্থতঃ, সাধারণ লোকেরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে ন] পারার 
ফলে সুযোগ্য শাসক গড়িয়া উঠিতে পারে না। জনসাধারণ শাসনকার্ধে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে | এই অবস্থায় ভবিষ্তুৎ শাসকবুন্দ শাসনকার্ধ পরিচালনার 
ব্যাপারে উত্সাহ বা শিক্ষা কিছুই লাভ করে না। 

এই-সকল দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, গণতন্্রই একমাত্র শাসন- 
ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারণের ইচ্ছার মুল্য দেওয়৷ হয় এবং জনসাধারণ 
শাসনকার্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 

(৪) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের উপর শাসনভার ন্থস্ত 
থাকে । অর্থাৎ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনকার্ধ চালাইয়া 
থাকে । গণতন্ত্র সম্পর্কে আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন, এই সরকার জন- 
সাধারণের সারকার, জনসাধারণের জন্য এবং জনসাধারণের 
দ্বারা গঠিত সরকার (4১ £০৮07062৮ ০৫ 006 
69016, ০0: 00০ ঢ6০00125 2170 65 0১০ 70০০916.” )। গণতন্ত্রের 
আদর্শ শ্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আদর্শকে 
কার্ধকর করাই গণতশ্ত্রেরে উদ্দেশ্য । ইহাই একমাত্র শাসনব্যবস্থা, যাহা 
জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামী । € 

গণতন্ত্র আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাধে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আযারিস্টটলও এইরপ প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্রকে শ্বাভাবিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের নগর-বাষ্ট্রে 
এইবপ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। 

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণের বিশেষ কতকগুলি অধিকার থাকে, 
ষেমন--(১) গণনির্দেশাধিকার (26£5157089 ), অর্থাৎ সাইন-প্রণয়ন 


গণতস্ত্রের সংজ্ঞা 


গণতন্ত্রের প্রকারভেদ 
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করিতে হইলে আইনের খসড়া জনসাধারণের কাছে তাহাদের মতামতের 
জন্য প্রেরিত হয় এবং জনসাধারণের অধিকাংশ কর্তৃক খসড়াটি অনুমোদিত 
হইলে, তাহা আইনে পরিণত হয়। (২) জনসাধারণের 
আইন-প্রস্তাবের অধিকার (10716505 )) অর্থা্চ জন- 
সাধারণ যদি কোন আইন-প্রণষন করা! প্রয়োজন মনে 
করে, তাহ হইলে তাহারা আইনের খলড়া প্রস্তুত করিয়া আইনসভার কাছে 
প্রেরণ করে । আইনসভা আইনের খসড়াটি বিবেচন! কবিয়! আইনে পরিণত 
করে। (৩) জনসাধারণের মন্ত্রিঘভা-প্রত্যাহারের অধিকার (7২০০811 ), 
অর্থাৎ যদি মন্তিমগুলী জনপাধারণেব ইচ্ছান্থুৰপ কার্ধ পরিচালনা না করে, 
তাহ! হইলে জন্সাধারণেব এই মন্ত্িসভাকে প্রত্যাহার কবিবার এবং 
পুননির্বাচনেব ব্যবস্থা করিবাব অধিকাব বর্তমান থাকে । 

এখানে জননাধারণ বলিতে যাহাদের ভোটাধিকার আছে, সেইরূপ 
নির্বাচকমণ্ডলীকেই বুঝায়। স্থইজাবল্যাণ্ডে এইরূপ প্রত্যক্ষ-গণতন্ত্র প্রচলিত 
আছে। কিন্ত এইরূপ গণতন্ব ক্ষুত্র-রাষ্ট্রেৰ পক্ষেই সম্ভব, বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে 
সম্ভব নয়। 

এইজন্য বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলন 
হইয়াছে। পরোক্ষ গণতন্থে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির নির্দিষ্ট 

সময়ের জন্য শাসনকার্ধ পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
এ 0 নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হয়, সেই দল নিদিষ্ট কালের জন্য শামনভার গ্রহণ 

করে। নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলে আবার নূতন নির্বাচন হয়। আমাদের 
দেশে এইরূপ গণতন্ত্র গ্রচশিত আছে। 

কিন্ত এইরূপ গণতন্ত্রও ক্রটিহীন নহে । কারণ, প্রথমতঃ, অজ্ঞ জনসাধারণ 
স্থযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের 
নিবাচিত প্রতিনিধিরা নিবাচিত হইবার পরে সর্বদা জমসাধারণের ইচ্ছার প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ কবে না। তৃতীয়তঃ, নিরবাচিতদের পক্ষেও স্দাপরিবর্তনশীল 
জনমতের সহিত তাল রাখিয়া চল। সবসময় সম্ভবপর হয় না। এই-সকল 
কারণে অনেক রাষ্ট্র জনগণের সহিত প্রতাক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া] অর্থাৎ 
গণ-নির্দেশীধিকার, গণ-প্রস্তাব-অধিকার ও মগ্ত্রিভা-প্রত্যাহারের অধিকার 
বঙ্গায় রাখিয়া পরোক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা করিয়্‌ থাকে। 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য 
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যাহ! হোক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকারের গণতান্ত্রিক সরকারেরই 
লর্বাপেক্ষ! বড় গুণ হইল ইহার আদর্শ । 

প্রথমতঃ, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী-ই গণতান্ত্রিক সরকারের মূল নীতি। 

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণ রাজকার্ধ-পরিচালনার ব্যাপাকে 
ষথেষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে । 

তৃতীয়ত জনসাধারণের মতামতই গণতান্ত্রিক সরকারে সর্বাগ্রে গ্রাহ হয়। 
জনকল্যাণ কর! এই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য । 

চতুর্থত:, এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া 
থাকে, জনসাধারণের দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। 

কিন্তু এত গুণ থাক1 সত্বেও গণতন্ত্রের কতকগুলি দোষ আছে, যেমন-- 
(১) গণতন্ত্র অজ্ঞ জনসাধারণের সরকার । অজ্ঞ, অশিক্ষিত দেশে গণতন্ত্র 
সফল হইতে পারে না। (২) গণতন্ত্রে যোগ্য ও গুণী ব্যক্তির। অবহেলিত হয়। 
প্রকৃত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে না। প্রভাব-প্রুতি- 
পত্তিশাপী ব্যক্তিরাই নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রণী তয়। (৩) গণতান্ত্িক সরকার 
রাজনৈতিক দলের সরকার। যে-দল শাসনকাধ পরিচালনা করিয়া থাকে, 
তাহাদের প্রধান দৃষ্টি থাকে আপন দলের স্বার্থসিদ্ধি। জনকল্যাণ-সাধন গৌণ 
হইয়৷ টাড়ায়। (৪) গণতান্ত্রিক সরকার-পরিচালিত বাষ্ট্রে সঙ্গীত, কলা, 
বিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতিতে সরকার উৎসাহ প্রদান কবে না, স্ুতবাং তাহাদের 
উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় । 

উপসংহার £ তথাপি গণতান্ত্রিক সরকাবই আধুনিক যুগের শ্রেষ্ট সরকার । 
ইহাই প্রকৃত জনকল্যাণকারী আদর্শ সরকার । শিক্ষিত দেশে গণতল সফলই 
হইয়া! থাকে । এইব্প রাষ্টে জণ্সাধারণ তাহাদের অধিকার এবং কর্তব্য 
সম্পর্কে সচেতন হয়। অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিয়া গণতন্ত্র সাম'ভাবের 
প্রবর্তন করে। গণতন্ত্রের সামান্য দোষ-ক্রটি থাকা সত্বেও ইহাকেই শ্রেষ্ট 
সরকার বলিয়া গণ্য করা ষাইতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার আবার ছুই 
প্রকারের হইতে পারে--এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। 

এককেক্দিক-_শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমত] কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে স্তস্ত 
থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই সমস্ত দেশের শাসনকার্ধ 
পরিচালন! করিয়া! থাকে । প্রাদেশিক সরকার থাকিলেও 
তাহার্দের় কোন ক্ষমতা থাকে না। ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে এইরূপ 


এককেন্দ্রীয় সরকার 


রাষ্ট্র ১৪৫ 


এককেন্দিক সরকার বলা ষায়। এইরূপ সরকারকে খুব সুদক্ষ হইতে হয়। 
তাহা না হইলে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য অবহেলিত হইবার আশঙ্কা থাকে । 

যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত 
থাকে না। প্রদেশের শাসনকাঁধের ভার প্রাদেশিক সবকারের হস্তে গ্য্ত্ত 
থাকে । প্রাদেশিক কার্ধাবলীর কতকগুপি ব্যাপারে প্রার্দিশিক সরকারই 
সর্বেসর্বা। অবশ্ঠা, প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীন থাকে এবং কতকগুলি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর নির্ভরশীল হয়। যাহা! হোক, একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বু 
প্রাদেশিক সরকার বর্তমান থাকে । আমেরিকার শাসনব্যবস্থাকে এইরূপ 
যুক্তবাস্ত্রীয় সরকাব বলা যাইতে পারে । আমাদের দেশেও এই ধরনেব যুক্ত- 
রাষ্্ীয় সরকার বিদ্যমান । একই কেন্ত্রীয় সরকারেব অধীনে বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকার স্বাধীণভাবে প্রাদেশিক শাসনকাধ পবিচালনা করিয়া! থাকে । 

বৃহৎ দেশের শাসনকাধ-পরিচাণনার ব্যাপাবে এইরূপ সরকারই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধান থাকার ফলে 
সমস্ত দেশের মধ্যে এক্যভাব বজায় বাখা সম্ভবপর হয়। 

যুক্তরাদ্্রীধ সরকার আবার ছুই প্রকাঁবের হঈতে পাবে : মন্্রিমগুলী- 
পরিচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার । মন্ত্রিমগুশী- 
পরিচালিত সরকারে জনসাধাবণের নিবাচিত প্রতিনিধিগণ হইতে মন্ত্রিমগ্শী 

গঠিত হয এবং সেই মন্বিমগুলীব হস্তে শাসনকাধেব 


যুক্তরাষ্ত্রীধ সরকাব 


ম স্বমগুলী-পর্গি ক্ষমতা আন্ত থাকে । এই-সকল মন্ত্রিমগ্ুপী লোকসভা 
চালিত সবকাব ্ 
চ (91119177৩06) বা আইনসভার (19515190019) কাছে 


তাহাদের কাধেব জন্য দায়ী থাকে । এইজন্য এইরূপ সরকারকে দায়িত্বশীল 

সরকান্ট (55001551010 £০9ড%211012)21)6 ) বলা হয়। ভারতের সরকার 

এইরূপ মন্ত্রিমগুশী-পরিচালিত সরকার। ভারতেও একজন রাষ্ট্রপতি 
থাকেন বটে, শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিমগ্ুশীর দ্বারাই পরিচালিত হয়। 

আর, রাষ্্পতি-পরিচালিত সরকারে বাষ্ট্রপতিই সর্বেসর্বা। রাষ্রপতি জন- 

সাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষতাবে নির্দিষ্ট 

হাসি কালের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি আইনসভার কাছে 

তাহার কাধের জন্য দায়ী থাকেন না। শাসনকাধে 

তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত একদল মন্ত্রী থাকেন, কিন্তু তাহারাও 

১৩ 


১৪৬ সমাজদর্শনের বপরেখা 


আইনসভার কাছে দায়ী নহেন। আমেরিকায় এইরূপ রাষ্ট্পতি-পত্রিচালিত 
যুক্তরাষ্ীয় সরকার প্রচলিত আছে । , 

এইভাবে সরকারেব বিভিন্ন দ্ূপ বিভিন্ন দেশে বর্তমান। তবে যে-সরকার 
সুষ্গাবে সকলকার্ধ সম্পাদন করিতে পারে, যে-সরকারের আদশ- _জন- 
সাধারণেব কল্যাণ করা, শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখা, যাহার আদর্শ স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রী, সেই সরকারই আদর্শ সরকার । কারণ, 
শাসন যিনিই বা ধাহারাই করুন, রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
বজায় থাকা চাই, জনসাধাঁণের সর্বাঙ্শীণ কল্যাণ হওয়া চাই । যাহারা 
শাসনকার্ধ পরিচালন] করিবেন তীাহাবা প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তি 
তইবেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন দাষিত্বপূর্ণ কাধে সুদক্ষ হইবেন। দেশের ও দশের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন তাহাদের একমাত্র আদর্শ হইবে। রাষ্ট্র জনকল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠান, ইহাই বাষ্টরের প্রকৃত, স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ। 


১৪। বাষ্ট্রের প্রকৃতি জন্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (',201169 ০£ 
১০ 19806116 0£ 0০ ১৪6০ ) 2 

রাষ্ট্রের প্রতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রধান মতবাদগুলি 
নিম্নে দেওয়া হইল। 

(ক) জৈব মতবাদ বা ব্যক্ভিসন্তাবিশিষ্ট রাষ্ট্র (0:85535751 
শ,6015 ০: 0১০ ১৫৪০ 01 €1)6 50206 8.9 1961501788] )5 এই মতবাদে 
বলা হয়, বাষ্ট্রের প্রকৃতি জীবদেহের প্রকৃতিরই অন্রবূপ। জীবদেহের বিভিন্ন 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত জীবেব যেবপ সম্পর্ক, বাষ্ট্রের অন্ততূক্ত 
রসি বাক্তিব সহিত বাঙ্জেপ অনুপ সম্পর্ক বর্তমান । জীবদেহ 

যেদপ জীবকোধের দ্বাবা গঠি৩১ রাষ্ট্রও সেইবপ ব্যক্তির 
দ্বাবা গঠিত। হবস্‌ ও কশেো এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন! হবস্‌ 
রাষ্্রকে লিভিয়াথান্‌ নামে এক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন । 

জার্মান দার্শনিক ব্লান্তল্সি জৈব মতবাদের চরম সমর্থক। ব্রান্ত্জি রাষ্ট্রকে 
কা পুরুষ ও গীর্জাকে নারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন | হার্ট 
ন্পেনসারের মতবাদ স্পেন্পার রাষ্্রী ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ 

উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। রাষ্্রকে তিনি একটি জীবন্ত 
প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন । " 


প্রকৃত আদর্শ সরকার 


রাষ্ ১৪৭ 


সমালোচন। ১ নানাকারণে জৈব মতবাদ গ্রহণযোগা নহে £ (১) রাষ্ট্র 
ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্ঠ থাকিলেও দেই সাদৃশ্য বাহ্‌। বাহন সাপৃশ্যের 
উপর ভিত্তি করিয়া উভফ্বের অভিন্তা কল্পনা কর] যায় না। €২) ব্যক্তি ও 
জীবকোষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। জীবদেহ ব্যতীত জীবকোষের 
কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে। (৩) এতত্তিন্ন ব্যক্তির জন্ম, বৃদ্ধি, মৃতার সঙ্গে 
বাষ্টরের জন্ম, বুদ্ধি ও মৃত্যুর তুলনা কর! যায় না। হবহাউস তাই বলিয়াছেন, 
রাষ্ কে প্রাণিৰপে কল্পনা কবা অন্ুচিত। (৪) ম্যাকেঞ্জি মনে করেন, রাষ্ট্রের 
সহিত পুরুষেব কয়েকটি বিষয়ে সাপৃশ্ঠ থাকিতে পারে, ষেমন ব্যক্তির মত রাষ্ট্রও 
পিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিয় থাকে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুপারে কাজ করিয়া থাকে । 
ব্যক্তিকে ঘেষন তাহার কাজের জন্য দাঁধী করিতে পারা ষাষ, বাষ্্রেরও শাসন- 
কার্ধ-পরিচালনাব বাপাবে যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে । কিন্ত এই সাদৃশ্যের উপর 
ভিত্তি করিষা রাষ্ট্রকে ব্ক্তিরপে কল্পনা কর! সঙ্গত নহে। (৫) উপরস্থ 
বাঞ্েব কাজেব জন্ত প্ররুতপক্ষে কে দাযী, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন । কোন 
“কান বারে পার্গা দাবী হন, কোন কোন বাষ্ট্রে সকল কার্ধের দায়িত্ব থাকে 
প্রধানমন্ত্রী উপর । আবার যেখানে একাধিক ব্যক্তির উপর শাসনভার অপিত 
খাকে, সেই রাষ্ট্রের কার্ণের জন্য একাধিক ব্যক্তি দায়ী থাকে। গণতান্ত্রিক 
বাষ্টে শানকবর্গের কার্ধাবলী জনম্তেব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে । এইজন্ 
রাষ্ট্রকে ব্যক্রিকপে কল্পন৷ কর! কোনমতেই সঙ্গত নহে। 

(খ) আনর্শবাদ (10628115610 €1)6015 01 02০ 96862 ০01 09০ 
96866 ৪.3 901921191501791 ) 2 জার্মান দার্শনিক হেগেল এই আদর্শবাদের 
নহি ক নাছেন। কিন্তু হেগেলের পূর্বে কান্টও ব্বাষ্রকে ঈশ্বরের দান বলিনা 
বর্ণন। কবিনাছেন। কিন্তু আদর্শ বাদ চরম রূপ পরিগ্র করে হেগেলের হস্তে । 
হেগেলের মতে রাষ্ট্র হইল পৃথিবীতে স্বর্গায় আদশ ও 
ভাবধারার প্রতিৰপ-বিশেষ। তাহার মতে ব্যক্তির সর্ব- 
প্রধান কর্তবা রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর।। 
রাষ্ট্রকে তিনি এখরিক অবদান বলিয়া বর্ণণ! করিয়াছেন । 

এই মতবাদে ব্যক্তিত্বাতস্ত্ের উপর কোন প্রাধান্ত দেওয়া হয় না। ম্যাথিউ 
আর্নন্ডও এই মতের সমর্থক ছিলেন। তীাছার মতে ব্যক্তির আদর্শসত্তার 
লমষ্টিই হইল রাষট্র। ইংরেজ দার্শনিক ভাঃ বোসাক্ধে মনে করিতেন, রাষ্ 
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জাতির সমগ্টিগত গ্ররুত ইচ্ছার গ্রকাশ। তাহার যতে রাষ্ট্রের বিরোধী 
ব্যক্তিরা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছার ছারা পরিচালিত হয় না, অপ্রকৃত ইচ্ছার 
দ্বারা পরিচালিত হয়। বোসাঙ্কের এই মত সকল রাষ্টে 
বান ও বোসাক্কের প্রযোজ্য নহে, কেবল আদর্শ রাষ্ট্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। 
তবে বোসাঙ্কে ইহাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির 
ব্যত্বিত্ব-বিকাশের বাধাবিস্ব দূর করিবে । যদিও তিনি বাষ্ট্রকে ব্যক্তির উধের্ব 
স্থান দিয়াছেন, বাষ্্রের আদর্শের জন্য ব্যক্তির হ্বাধীন ইচ্ছাকে প্রয়োজন হইলে 
বিসর্জন দেওয়ার কথা বলিয়াছেন, তথাপি সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্ের লোপসাধন 
করাকেও তিনি সমথন করেন নাই। 
ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনও হেগেলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পাবেন নাই । 
হেগেলের আদর্শবাদ হইতে ট্রিটস্কের (65165017156) যুদ্ধবাদের উদ্ভব হয়। 
ট্রটস্কের মতে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হওয়া রাষ্ট্রের পাপের চিহ্ন। 
রি স্থতরাং রাষ্ট্রের আয়তন বুদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্রকে যুদ্ধ 
করিয়া! অপর রাস্ী নিজ অধীনে আনিতে হুইবে। যুদ্ধ 
করা রাষ্ট্রের পক্ষে পাপ নহে। 
সমালোচনম। 2 (১) আদর্শবাদের বিরুদ্ধে স্বাপেক্ষা বড় সমালোচন! 
হইল আদরশশবাঁদ রাষ্রকে সমাজ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু অন্যান্য 
সামাজিক সংগঠনের মত রাষ্্রও একটি সামাজিক সংগঠন । স্থতরাং 
বাষ্ট্র সমাজ অপেক্ষা বড় নহে। (২) তাহা ছাড়।, রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তিস্বাতন্র্য- 
বাদের সম্পূর্ণ বিনাশ-সাধন কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে । রাষ্রবিরোধী ইচ্ছা- 
মাত্রকেই অপ্ররুত ইচ্ছা বলা সমীচীন নহে। (৩) আর, আদর্শবাদে যেরূপ 
আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ আদর্শ বাষ্্ী স্থাপন করা কোন 
আরশ সমাজের পক্ষেও সম্ভব নহে । কারণ, দেশের সকল কাধ সম্পাদন করার 
পক্ষে বাষ্্ী উপয্ক্ত নহে। যথা-_ দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদির 
আলোচন। ও উন্নতি ব্যক্তির উপর নির্ভরশল, ইহাতে রাষ্ট্রের বিশেষ কোন 
কর্তৃত্ব নাই। বেজ্ঞানিক আবিষ্কার, গবেষণ।, পরীক্ষণ ইত্যাদি কাজ ব্যক্তিগত 
উৎসাহেই সাধিত হইয়! থাকে এবং রাষ্ট্রেরও উচিত এই-সকল কাজের ভার 
ব্যভি র হস্তে ন্তস্ত করা । বেজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্ত বৈজ্ঞানিকের 
পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচনান় রাষ্ট্রের 
হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। ব্বাষ্ট্রের কর্তব্য এই্কণ কার্ধে ব্যক্ষিকে উৎসাহ 
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ধদেওয়া এবং বাধা-বিষ্ব অপসারণ করা । (৪) আধর্শবাদীদের মতবাদ গ্রছণ 
করিতে হইলে ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রা বলিয়৷ কিছুই থাকে না, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন 
দিকের উন্নতিসাধনের নিষিন্ত ব্যক্তিশ্বাতস্ত্েব উপর বিশেষ গ্ররুত্ব আরোপ 
করা উচিত। কারণ, রাষ্ট্র কবি, ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিক ইত্যাদি সৃষ্টি স্করিতে 
পারে না। রাষ্ট্রের কার্ধ আইনপ্রণয়ন করা, তাহা কার্ধকর করিবার ব্যবস্থা 
করা, অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ৭ 
সকল আদর্শ বাষ্্রের পক্ষে এই-সকল কর্তব্যই যথেষ্ট। 
রাষ্ট্র ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে, ব্যক্তির সৎকার্ধে উৎসাহ দিবে, সর্বতোভাবে 
তাহাকে সাহাধ্য করিবে । তাহা হইলেই আদর্শ বাষ্্র গ্রতিষ্ঠিত হইবে। 
(গ) রাষ্ট্র জম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ * €(78151970 71,০০15 ০£ 
০ 5666 ) 2-কার্ল মার্কসের মতে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রম-বিভাগের ফলে 
সমাজে ধনবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিলে তাহাদের 
বা শিয়ন্ণের জন্য রাষ্ট্রে উদ্তব হইয়াছে । প্রাচীনকালে মাচুষ 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি অভিজাতশ্রেণী ও দ্রাসশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত- 
শ্রেণী দাসশ্রেণীদের দ্বারা উত্পাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ 
নিজেরা ভোগ করিতে ল'গিল, আর দাঁসশ্রেণী অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা! অত্যা- 
চারিত ও শোধিত হইতে লাগিল। অভিজাতশ্রেণী এইতাবে আধিক বলে 
ৰলীমান হইতে থাকে । তাহারা রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণৰপে করায়ত্ত করে এবং আপন 
্বার্থরক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ করে। আধুনিককালে উৎপাদদন- 
ব্যবস্থা ও শিল্পের আরও উন্নতি হইয়াছে । এই অবস্থায় সমাজের জনপাধারণ 
দুইটি গ্রেণীতে বিভক্ত হহয়্াছে_মাপিক-শ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী । 
বর্তমানেও সেই প্রাচীন অবস্থার পুনরাবর্তন চলিতেছে। মালিকশ্রেণী 
সমাজের শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই মাপিক। তাহারা নিজেদের 
স্বার্থের জন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত সম্পর্দের অধিকাংশ 
নিজেরা আত্মসাৎ করে। ইহার ফলে শ্রীলিকশ্রেণীদের গৃহে ধন সঞ্চিত 
হইতেছে আর শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশঃই দরিজ্ব হইতেছে। 
শ্রেণীবৈষম্য বজায় 
রাখা বর্তমান রাষ্ট্রেরে ইহারই জন্য মালিক ও শ্রমিক উততয় শ্রেণীতে চিরসংঘর্ষ 
হি চলিতে থাকে । সমাজে রাষ্ট্রেও উদ্দেস্ত এই শ্রেণীবৈষম্য 
বজায় রাখা। মার্ক বলেন, এই শোধণনীতি অব্যাহত রাখিবার জন্ত 
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মালিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্্রীয় সংগঠন হুষ্ট হুইয়াছে। রাষ্ট্রে আইন-কাছন' 
মালিকশ্রেণীর স্বার্থে রচিত হয়। এইজন্য মার্স মনে করেন যে, রাষ্ট্র 
পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কার্ধের কোন নৈতিক সমর্থন নাই। 
তাহার মতে এই শ্রেণীবৈষম্যের অনিবার্ধ পরিণতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব। 

যখন এই শোষণনীতি চরম অবস্থায় পৌছিবে, তখন শ্রমিকশ্রেণী জাগ্রত 
হইবে এবং এমন বিপ্লব দেখা দিবে, যাহার ফলে মান্িকশ্রেণী সমাজ হইতে 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হুইয়! যাইবে, মালিকশ্রেণীর কবায়ত্ত রাষ্ট্র শ্রমিকদিগের হস্তগত 

হইবে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
শ্রেণীবৈষম্যেব 
অবশ্থস্ভাবী পরিণতি হুইবে। শ্রষিকশ্রেণী ৩খন মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি- 
সাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করিবে । পরে যখন 
সমাজ হুইতে শ্রেণীবৈষম্য সম্পুর্ণ দূর হইয়া যাইবে, রাষ্ত্রীয় শক্তি-নিয়োগের 
প্রয়োজ্বনীয়তা আর থাকিবে না, তখন বাষ্ট্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । 
এই শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থারই নাম সমভোগবাদ ( 00101010101510 )। 
মার্সের মতে সমভোগবাদেব প্রতিষ্ঠাই সমাজের শ্রেঠ আদর্শ। 

জমালোচন। 2-_-মার্কসের মতান্গসারে রাষ্ট্র কেবল বলগ্রয়োগের ঘন্ত্র। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে ধনবৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে। তাহাব মতে 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হইল শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখা। কিন্তু বাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, উৎপত্তি 
ও কার্ধাবলী সম্পর্কে মার্স ষে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনেকে ভুল 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। 

(১) সমাজের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য, শাস্তিশৃঙ্খল! বজায় রাখিবার জন্য 
সমাজের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হুইয়াছিল। (২) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট' 
জনকল্যাণসাধন করা1। শাস্তিশ্ঙ্খল1 বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, তবে বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্দেস্ত দীহে । 
(৩) মার্কসীয় মতবাদ সালিকশ্রেণীর শোষণনীতি কিছুট1] প্রতিরোধ 
করিয়াছে সন্দেহ নাই, তবে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুধ্চিসাধন সম্ভব বলিয়া মনে: 
হয় না। সোভিয়েট বাট সঙ্গাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেও সেখানে 
রাষ্ট্রের বিলুপ্তিসাধন হয় নাই। 

(ঘে) রাষ্ট্র লম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ * (15 74501597309] 
$ত ০৫ 0.6 90865 )2 বার সম্পর্কে ব্/ক্তিত্বাতন্তযবাধীদের মতবাদকে, 


* ব্যক্তিন্যাতন্ত্যবাদ দেখ, পৃষ্ঠা ৩৩ ও ৪৭ 


বাষ্ট্ ১৫১ 


যান্ত্রিক মতবাদ বলা হয়। ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদীদের মতে সমাজে ব্যক্তির 
পূর্ণ স্বাধীনত! থাকা চাই। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 


টির কবিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। এই মতবাদে 
রাষ্ট্রকে ব্যক্তিম্বাতন্ত্য-লাভের উপায়প্বরূপ বলিয়া ঘনে 
কর! হইয়া থাকে । 


বাষ্টী যেন একটি যন্ত্রবিশেষ, যাহার একমাত্র কাঁজ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা 
করা, অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল। বজায় রাখা, বহিঃশক্রৰ আক্রমণ হইতে 
দেশকে রক্ষা! করা । এই মতবাদানসারে রাষ্ট জনকল্যাণ- 
মূলক কোন কাজে আসে পা এবং সমাজেব অকল্যাণকর 
কোন কাজে বাধা দিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের নাই। 
সমালে চন 2 কিন্তু এই মতবাদ চরমপন্থী মতবাদ । (১) রাষ্ট্রের ভাঁলমন্দ 
কোন কাজ করিবার দ্বায়িত্ব নাই, ইহ মনে করা তূপ এবং অনিষ্টকর । (২) বাষ্ট্ 
যদি অন্যায় বা ক্ষতিকর কার্ষে বাধা ন। দেয়, তাহা হইলে সমাজে [.915562- 
99116 বা অবাধ নীতি প্রসারলাভ করিবে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খল নষ্ট হইবে। 
(৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবারদদের বিরোধী মতবাদ হইতেছে সমাজতন্ত্রবাদ। তাহাদের 
মতে সমাজে বাষ্ট্রের প্রভাব বেশী, ব্যক্তির প্রভাব কম। রাষ্র ব্যক্তির উপর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতে পারে। কিগ্ত সমাজতন্ত্রবাদও চরমপন্থী মতবাদ । 
কারণ ব্যক্তিম্বাতত্থ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ন করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। 
উপসংহার £ ম্যাকেঞ্তি মনে করেন যে, ব্যক্তি বা বাট কোন একটির 
উপর প্রাধান্য দিয়া রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও বাষ্্র উভয়েরই 
সমাজে এক্যপ্রতিষ্ঠার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। সকলের 
সহযোগিতার ছারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় স্বার্থ ই 
রা সি র্ধে রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহার জদ্য রাষ্ট্রের যথেষ্ট শক্তি 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকা প্রয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও যদ্দি এক্য ও 
শাস্তি-প্রতিষ্ঠা হয়, তবুও তাহার রক্ষার জন্য শক্তিশালী 
পুলিশবাহিনীর প্রয়োজন । আর, বর্তমান যুগে ঝাষ্ে বাষ্টে যে-বিরোধ 
চলিতেছে, তাহা হুইতে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিশালী হওয়৷ উচিত। 
সমাজতন্ত্রবাদীরাও আজকাল রাষ্ট্রের শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলক্ি 
করিয়াছেন। 
ব্যক্তি বা ব্রাষ্-কোন একটির উপর গ্রাধান্ত দিলে ব্রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির 


পাষ্ট একটি 
যন্ব-বিশেষ 


১৫২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে, কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া ফ্ঁইবে। রাষ্ট্রকে 
যদ্দি সামাজিক এঁক্যের একটা বিশেষ রপ্প হিসাবে 

২8৮3৮ গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই-সকল 

বিরোধিতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। 
রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানরূপে মনে করিতে হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের 
প্রকত ও ম্বাভাবিক রূপ । 

গ্রীনেনন মতে বাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তখনই সফল হয়, ধখন জনকল্যাণের বৃহত্তর 
ত্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাষ্ট কাজ করে। বোলাহ্কেও অন্থরূপ মতবাদ 
পোষণ করেন। কিন্তু তিনি হেগেলীয় মতবাদের উপর 
বেশী প্রাধান্য দরিয়্াছেন। হেগেলের মতে রাষ্ট মরতে 
স্ব্গায় ভাবের প্রতিরূপ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদার্পণ | 
গ্রীন হেগেলের মতবাদের যাহ! কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 
ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব অনুমোদন করেন নাই । 

মানবসমাজ বড় জটিণ, ইহাকে বিভিন্ন দ্রিক হইতে বিচার করিতে হইবে। 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কাহারও উপর প্রাধান্য না দিয়া উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্রশ্তবিধান করিয়া রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকারী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানরূপে 
গিয়া তোল! উচিত। 

১৫। রাষ্ট্রের ভবিষ্যত (8016 0? 6১০ 50866) 2 লাস্ষি 
বলিয়াছেন, বর্তমানে সকল রাষ্ট্রের প্রধান কার্ধ বাষ্ট্রের অন্তভূরক্ত সমাজের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা । ("শু 2085 ৮০ 08107) ৪5 ৪ £০1)2171 


201০ 0086 00০ 01781900206 279 08106100187 50866 1]] 17৩, 


রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন 
দশশিকের মতবাদ 


01092015  509210176, 2 00170010171 06 06 5০010101095 562170 
10101) 019091705 11) 0106 39016 16 50100015.--18510 ) € 

এই নীতি স্থতমানে স্বীকৃত হওয়ার ফলে সকল রাষ্টুই সার্বভৌমত্বের 
অধিকারী হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া দেখা যাইতেছে 
যে, স্বাধীন রাষ্্রমাত্রই অন্ত রাষ্ট্রের প্রতি বিরোধী ভাব 
পোষণ করে এবং প্রত্যেক স্বাধীন বাষ্্ই জগতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিতে চায়। এই পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে প্রায়ই 
জনসাধারণ যুদ্ধের আশঙ্কায় শঙ্কিত হুইয়! উঠে। 

আধুনিক যুগে যুদ্ধ এত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ 


রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ 


রাষ্ট্র ১৫৩ 


শ্বটিলে পৃথিবীতে কেহ বাচিয়া থাকিবে বলিয়া আশ! করা ঘায় না। যুদ্ধের 
এই ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া মানুষের স্থখ- 
9 শাস্তি, আশা-আকাঙ্জা সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়৷ ঘাইতেছে। 
ইহার হাত হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে হইলে এমন একটি আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা প্রয়োজন, ষে-প্রতিষ্টান আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন 
লাকি করিয়া সমগ্র জগৎকে শাসন করিতে পারিবে এবং 
প্রতিষ্ঠানের জগতের সকল ম্বাধীন রাষ্ট্ই তাহা মানিয়া চলিতে 
প্রয়োজনীযতা 
বাধ্য হুইবে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 77. টব. 0. (0121050 তি ৪010195 €0071581)152,- 
0০7) বা সন্মিলিত জাতিগুঞ্ত প্রতিষ্ঠান নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 0. টব 0.র সম্মুখে যে-বিরাট 
28 সমস্যার উত্তব হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করা৷ 
[). টি. 0.-র দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কোন প্রকাবে সাময়িক মুখ চাপা দেওয়া 
অপেক্ষা 00. ই. 0. খুব বেশী কার্ধকণ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। 
কারণ, এইরূপ আত্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা ও 
পুলিশবাহিনী বা সৈন্তবাহিনী না থাকিলে তাহার পক্ষে সকল রাষ্ট্রকে তাহার 
আইন ও নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য কর] সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ 
নীতি অনুসরণ করিবারও বিপদ আছে। ঢ্য. টি 0.-র মিদ্ধাত্তকে যদি 
কোন রাষ্ট্র না মানে, তাহ! হুইলে সেই রাষ্ট্রের সহিত 0. টি. ০.-র বিরোধ 
বাধিবে এবং তাহারও ফল একই হইবে-যুদ্ধ। সৃতরাং সমস্াটি গুরুতর । 
খাহ! হোঁক, এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সকল রাষ্ট্রকেই কিছু-না- 
কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের 
0108 কাছে তাহার ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব খানিকটা ক্ষ 
না করিলে আত্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর কিছু করা 
বম্তব নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব সৈম্যবাহিনী থাক একান্তই 
প্রয়োজন, যাহা ছার! -এই প্রতিষ্ঠান অন্তান্ত বাষ্ট্রকে তাহার নির্দেশ মানিয়। 
ভলিতে বাধ্য করিতে পাবিবে। 
তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সকল 
ব্রাষ্ট্রের উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে। 


গু 


১৫৪ সমাজদশনের বপবেখা 


চতুর্থতঃ, বৃহত্তর আস্তর্জাতিক সম্প্রদায় গঠন করিয়া মানুষের এক্যবোধকে 
আরও জাগ্রত করিতে হইবে। সকলেই যেন নিজেকে কোন বিশেষ্একটি 
রাষ্ট্রের নাগরিক মনে না করিয়! বৃহত্তর সমাজের বা বিশ্ব-সম্প্রদায়ের অস্ততূ্তি- 
বলিয়া মনে করিতে পারে। 

পঞ্চমতঃ, মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আরও উন্নত করিতে হইবে। জগতের 
সকলের কল্যাণের জন্য আস্তর্জীতিক শাস্তি প্রতিষ্ঠা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা 
যেন সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে । 

উপসংহার 8 আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বীষ্টে রাষ্ট্রে বিরোধের 
অবসান হুইবে। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিরোধ থাকিলেও সেই বিরোধের মাধ্যমে 
বৃহত্তর এন্্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্র যখন উপণন্ধি করিবে যে, 
তাহার শীর্ষস্থান অধিকার করিবার বাসনা বিশ্ব-সম্প্রদায়ের কাছে তাহাকে 
হেয় করিয়া তুলিতেছে, তখনই রাষ্ট্র অন্যান্ত রাষ্থ্রের সঙ্গে বিরোধ ভুলিয়া 
গিয়৷ বন্ধুত্বনত্রে আবদ্ধ হইবে। রাষ্ট্র কেবল পশুবল নয়, রাষ্ট্র জনকল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এক 
কথায়, সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইহা সম্পূর্ণরূপে 
উপলব্ধি করিতে পারিলেই রাষ্ট্র সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইবে 
এবং আস্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আন্তর্জাতিক শাস্তি-প্রতিষ্ঠা করা৷ 


সম্ভব হইবে। 


গীর্জা (2156 0100015 ) 


১ গীর্জ। কাহাকে বলে (1) 15 ৪. 01751018) 2 গীর্জা হইতেছে 
এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ সমবেত হইয়৷ ঈশ্বরের পুজা, উপাসনা 
ইত্যাদি করে। গীর্জা বলিতে এখানে কেবল খুষ্টানদের 
রত, ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে বুঝাইতেছে না, ব্যাপক অর্থে গীর্জা শব্দটি 
ব্যবহার করা হইতেছেঁ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর 
সকল ধর্মগ্রতিষ্ঠানকে গীর্জা বলা হইতেছে । সকল ধর্মই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
গিয়া উঠে। 
গিস্বার্টের মতে ফে-প্রতিষ্ঠান মাছুষেব ধর্ম-সন্বন্বীয় বাহ অভষ্ঠানকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাকে গীর্জা ব ধর্মপ্রতিষ্ঠান বলা হয়। ধর্ম মান্ষের অন্তরের 
জিনিস। এই বিশ্বের চরম ও পরমতত্ব জানিবার একটা! বাসনা মানুষের 
মধ্যে কোন-না-কোন আকারে থাকে । কাহার মধ্যে 


ধর্মপ্রতিষ্ঠান রর 
আধামিক উন্নতির . এই বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ধ্যান, ধাবণা ইত্যাদির 
55] দ্বারা চরমতত্বের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা পরম 


আনন্দ লাভ করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান তাহাদিগকে এই পথে 
অগ্রসর হইতে সাহায্য করে । আর, যাহাদের মধে্] এই বাসনা তেমন প্রবল 
থাকে না ধর্মগ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের ঠনতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সহায়তা করে। সুতরাং গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্টান কেবল 
যে ধর্মজম্পক্ণয় বাহা অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নয়, আত্মার উন্নতি- 
লাভেও সাহায্য করিয়া থাকে । ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ পরমাত্মার 
সাহত যোগাযোগ স্থাপন কৰে। 
তবে এমন অনেক ধর্ম আছে, যে-সব ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করে না। আমাদের দেশে বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্ম ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন রূপদান করে নাই। কিন্তু তাহাদেরও ম$, সঙ্ব 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে তাহারা মিলিত হইয়! অধ্যাত্ম-তত্বের 
আলোচনা করে। 
২। শ্বীর্জার় কাজ (70100610105 ০ 0১৪ 0800) গীর্জা বা 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কাজ ছই প্রকারের £ (ক) মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাক 


১৫৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


জাগাইয়া তোলা বা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক স্থ'পন করা, আর (খ) মানুষে 
মানুষে সামাজিক সম্পর্ক স্থদুঢ করিয়া তোল] । 

(কে) আদিমধুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিপর্যস্ত হইয়া 
উঠিত» নিজেকে নিতান্ত অনহায় মনে করিত, তখন তাহার অন্তরাত্মা! এমন 
একটা আশ্রয় কামনা করিত, যাহার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। 

তাহার মনে হইত, প্রকৃতি কোন অদৃশ্ত শক্তির ছ্বার1 
ডি নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই-সকর বিপর্ধয় ঘটায় । তখন মানুষ 

সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে আপনাকে সমর্পন করিত, 
পৃজা-উপাপনার দ্বারা সেই শক্তিকে সন্ধষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিত। ইহ! 
হইতেই মানুষের ধর্মভাবের উতৎপত্তি। এই ধর্মভাবকে স্থায়ী ও দৃঢ় 
করিবার জন্য ধর্মগ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের এই ধাবণা 
পরবর্তা যুগে আরও উন্নত আকার ধারণ করে। মানুষ মনে করে ষে, 
এই বিশ্বের পশ্চাতে এমন এক অনাদি, অনস্ত সত্তা আছে, যাহার 
শক্তিতে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে । সেই সত্তা এক, অখণ্ড, অনাদি, 
অনস্ত, বিভূ। ধর্মপ্রতিষ্ঠান মানুষের এই ভাবকে দৃঢ়তর হইতে সাহায্য 
করিয়াছে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানই মানুষের সহিত মেই অনস্ত সত্তার যোগাযোগ 
স্থাপন কারয়াছে, তাহার মনে অমরত্ব-লাভের আকাজ্ষা জাগাইয়াছে। 
ধর্মপ্রত্িষ্টান মানষযকে পাপ হইতে, দুর্বলতা হইতে, ছুঃখ হইতে মুক্তির 
উপায় দেখাইয়া দিয়াছে, পরলোক, কর্মফল ইত্যাদিতে মানুষের বিশ্বাস 
জন্মাইয়াছে। 

(খ) আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অপর 
একটিস্ঈাজ আছে, তাহা হইল সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা । 

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুজা, উপাসনা, আধ্যাত্মিক আলোচন] ইত্যাদি; জন্ত 
বহুলোক সমবেত হয়। সেইজন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠটানকে জনসাধারণের মেলামেশার 
একটি কেন্ত্রও বলা ঘায়। ধর্নপ্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের অনেক সামাজিক 
সমস্যারও সমাধান করিয্পা!? থাকে এবং নান বিধি-নিয়ম প্রবর্তন করিয়। 
মমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

ধর্মপ্রতিষ্ঠান দুইটি কাজই পাশাপাশি করিয়া থাকে । একদিকে সামাজি ক 
বিধিনিয়মের ঘারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে মানুষের মধ্যে ধর্ম বাধ 
জাগ্রত করি তোলে। ৮ 


গীর্জা ১৫৭ 


৩। গীর্জা ও সমাজ (7156 00101 2150 6০ ০০৫৫৮ ) 2 
সমাজের উপর গীর্জার প্রভাব খুব বেশী। ধর্মগ্রতিষ্ঠান সামাজিক আচরণকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, মাহষের সহিত ঈশ্বরের বা! লোকাতীত কোন সত্তার সহিত 

যোগাযোগ স্থাপন করে। ইহাকেই আমরা ধর্মভাব 
৬ বলি। এই ধর্মভাব মানুষের নৈতিক উন্নতিসাধন করে, 
করে চরিত্রবল দৃঢ় করে, অসৎ প্রবৃণ্থিগুপিকে দমন করে, 

মান্গষের মনে পরোপকার-প্রবৃত্তি, সহানুভূতির ভাব 
জাগাইয়া তোলে এইভাবে ধর্মভাব জাগ্রত কবিয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান মাচষের 
বাহা আচরণকে সংযত করে। 

ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ-রক্ষার ব্যাপারে গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানই 
একমাত্র কর্তা। কারণ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয় নহে, সকলে তাহাকে প্রত্যক্ষ 

করিতে পাবে না। এইজন্য ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানণাভের 
টা জন্য মাজষকে ঈশ্বরের বাণী বা ধ্মশাস্ত্রের উপরে নির্ভর 
যোৌগসাধন করে করিতে হয়। কিন্ত শাস্ত্রীয় অন্নশাসনের তাৎপর্য নকলে 

হ্াদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এহজন্য ধশ্নযাজকেরা ব। 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যাহ। ব্যাখ্যা করেন, জনসাধারণ অন্ধবিশ্বামে 
তাহাই মানিয়া লয়। 

'অন্েক সময় দেখ! যায়, ধর্মযাজকের ধর্মশা-শ্ববৰ তাষ্পধ্ের শিজেদেপ 
স্থববিধামত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে । তন্ভারি মানুষের অজ্ঞতার স্থযোগ লইয়। 

তাহারা জনসাধারণের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে; 

না চার তাহাতে পর্দের মধ্যে সংকীর্তা দেখা দেয়। জনসারণের 

কাছে ধর্মের প্রকৃত তাত্পধ প্রক্কাশত হয় না। ধর্ম- 

যাজঠ্চদের মনোভাব সাধারণতঃ রক্ষণশীল হইয়া থাকে 'এবং তাহারা মনে 
করে, তাহারাই যান্ষের ধর্মভাবকে নিয়ন্ত্রণ করিবার একমাত্র কর্তা । 

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের. এই প্রচণ্ড কর্তৃত্বের ফলে জনসাধারণের ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন 

চিগ্তার ভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা ধর্মপ্রতিষ্ঠান-প্রবতিত বীধা-ধর! 

আমচার-অন্লষ্টানের দ্বারা ঈশ্বরের সাহত যোগাযোগ বক্ষ 

ধ্মপ্রতিষ্ঠানের করে, যাহার ফলে আঁচার-অন্ুষ্ঠানই প্রধান হইয়। দাড়ায়, 

বা ঈশ্বর গৌণ হইয়া! পড়েন। মানৃষ আপন বিচারশক্তি- 


হঁরাইয়! ফেলে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । 


৫৮ সমাজদর্শনের বূপরেখ৷ 


ইউরোপে একসময় গীর্জার প্রভাৰ এত ব্যাপক ছিল ষে, পীর্জার ক্ষমতা 

বাজার ক্ষমতা অপেক্ষাও অধিক হইয়া উঠিয়্াছিল। রাজতন্ত্র পূরিচালিত 
হইত ধর্মযাজকদের দ্বারা। কিন্তু আধুনিক যুগে সভ্যতার 
75 ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্ষমত। যতই বৃদ্ধি 
পাইতেছে, ততই মানুষ ধর্মকে উদার মনোভাব নিয়। গ্রহণ 

করিতে পারিতেছে। ঈশ্বর ষে এই-সকল কৃত্রিমতা, আচার-অনুষ্ঠানের বাঁধা - 
ধরা নিয়মকান্ছনের অনেক উধ্বে? তাহ] মানুষ বুঝিতে আরম্ত করিয়াছে । 
কিন্তু তথাপি সমাজের উপর গীর্জার কর্তৃত্ব কিছুটা কমিলেও, প্রভাব 
কিছুমাত্র কমে নাই। 

সমাজের উপর ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব এত অধিক মনে, অনেক সামাজিক 
বাবস্থা ধর্মের দ্বারাই নিষস্ত্রিত হইয়া থাকে । আমাদের জাতিভেদ-প্রথা, 
উপনরন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান ধর্ম- 
প্রবতিত নিয়মাবলীর দ্বাবাই পরিচালিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই- 
ধরপ্রতিঠান কর্তৃক নকল অনুষান যে-নিয়মে পবিচালিত হইয্নাছে, আজও 
সামাজিক প্রথাব সেই নিয়মেই চলিতেছে । কারণ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানেব 
শিব পুরোহিতরা সাধারণতঃ রক্ষণশীপ মনৌভাবাপন্ন হইয়। 
থাকেন, তাহারা নিয়মকানণেব পরিবর্তনসাধনের বিরোধী । সামাজিক 
পবিবেশেপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা যে পরিবর্তিত 
হইতেছে এখং সেই অন্ুপারে ধর্মীক্ অন্থশাসনেরও যে যুগোপযোগী 
সংস্কার হওয়া উচিত, তাহা তাহারা শখ্বীকার করিতে চাহেন না। সমাজের 
উপর আপন কর্তৃত্ব হারাইবার ভয়ে তাহারা সকপপ্রকার সমাজ-সংস্কারের 
বিরুদ্ধে। তাহাদের যুক্তিতে ধমেপ সত্য চিরন্তন, তাহার কোন পরিবর্তন 
হইতে পাবে না। | 

কিন্তু আধুনিক কালে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের এই. অপ্রতিহ্দ্দী ক্ষমতার লাঘব 
হইয়াছে। মাঙ্গষের বিচারবুদ্ধি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ আর নিজেকে 
সংকীর্ণতার মধ্যে আটকাইয়৷ রাখিতে চাহে না। ধীরে ধীরে মানুষ অন্ধ 
সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। 

আবাএ অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়া! থাকে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়! লোকের দান-ধ্যানের ফলে 
কতৃপক্ষের হস্তে প্রচুর অর্থসমাগম হইতে থাকে, যাহার ফলৈ কর্তুপক্ষের 


গীর্জা ১৫৯ 


মধ্যে ক্ষমতালোভ আনিয়া পড়ে । ধর্মগ্রতিষ্ঠান তখন আধ্যাত্মিক তত্ব 
আলোচনা ছাড়িয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত হইয়া 
তি পড়ে। ইহাতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা 
ব্যাহত হয়। যাহা হোক, উপরিউক্ত আলোচনা হইতে 
বুঝা যায় ষে, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠীনের প্রভাব অপরিসীম । 


৪। গীর্জা ও রাষ্ট্র (17106 01001018100. 6156 56৪66 ) 2 গীর্জা) 
মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির প্রধান কাজ মাহ্ুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করা, 
আর রাষ্ট্র এমন একটি ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক সংগঠন, যাহার প্রধান কর্তব্য 
দেশের অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও হ্ঙ্খলা বজায় রাখা এবং বছিঃশক্তির আক্রমণ 
হইতে দেশকে রক্ষা করা। 

আদিমযুগে অলৌকিক সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান দিবার জগ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও 

পুরোহিতদের আবির্ভাব হয়। সমাজের জ্ঞানী-গুণী 
স * ব্ক্তিরাই খুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং 
জনসাধারণ তাহাদের নির্দেশ নিরিচারে মানিয়া লইত | 
তখনকার দিনে পুরোহিতবরা! কেবল ঈশ্বর সম্পর্কেই নির্দেশ দিতেন না, 
সমাজের অন্ান্ত বিটিব্যবস্থা নিয়মকান্ধনও তাহারাই করিতেন। সামাজিক 
ও আধ্যাত্মিক উভয় ব্যাপারেই তাহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল । 
কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্র ও গীর্জা পৃথক 
হইয়া যার়। তখন রাষ্ট্রের কার্ধ ও ধর্মপ্রতিষ্টানের কার্ধ পৃথক 
৬ পৃথক ব্যক্তির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে 
র্‌ উভয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে আরম্ত 
করিল। (১) বাসী চাহিল গীর্জার বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
আর গীর্জা দাবি করিপ রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে । (২) বাষ্ট-প্রবতিত 
আইনের সহিত ধর্ম-প্রবত্তিত অনুশাসনের সংঘর্ষ হইতে লাগিল, (৩) শাসক 
ও পুরোহিতদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। পুরোহিতরা আপন কর্তব্য 
পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমতালোভী হইয়] পড়িল। 

এই সংঘর্ষের অবদান করিবার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্ষের সীমা 
রাষ্ট্রও গীর্জার নির্দিষ্ট করা হইল। (১) রাষ্ট্রের ক্ষমতা গীর্জার ক্ষমতা 
কার্ষের সীমানির্দেশ অপেক্ষা ব্যাপকতর হইল, গীর্জার ক্ষমত। কমিয়া গেল । 
€২) অনেক কার্ধ, যাহা! পূর্বে গীর্জা ব ধর্মপ্রতিষ্ঠানের হারা নিয়ন্ত্রিত হইত, 


১৬০ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


এখন তাহ! রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল। শিক্ষাকার্ধ ও বিবাহ ইত্যাদি 
পূর্বে গীর্জা নিয়ন্ত্রণ করিত, এখন শিক্ষাকার্ধ সম্পূর্ণরূপে গীর্জার, ক্ষমতা- 
বহির্ভূত, শিক্ষাকার্ধের ভার এখন রাষ্ট গ্রহণ করিয়াছে। বিবাহের 
দায়িত্বও ধীরে ধীরে ব্রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া যাইতেছে । (৩) রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
এমন সর্বব্যাপক হইয়৷ দ্রীডাইয়াছে যে, বাষ্ট্র গীজার কার্ধেরও বিচার করিতে 
পারে এবং দৌষী সাব্যস্ত হইলে গীর্জার কর্তৃপক্ষও শাস্তির হাত হইতে 
রুক্ষ! পায় না। 

উপসংহার £ তবে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল] বজায় 
পাখা । এই কার্ধে গীর্জাও তাহাকে সাহায্য কবিষ1 থাকে । মানুষের 
মধ্যে সদ্গুণের বিকাশ যত অধিক হইবে, ততই মানুষ জনকল্যাণকর কাঁধে 
অধিক অগ্রসব হইবে। ইহাতে রাষ্ট্রে কাজ অনেক সহজ হইয়া দীভায। 
মানুষের মধ্যে নৈতিক ভাব ও আধ্য। বক শক্তি জাগ্রত করি] তুলিবার 
ব্যাপারে গীজা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ক্গাধীনতা থাকা উচিত। নতুবা 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত ব্যাহত হহবে। ধর্মের ব্যাপার সম্পূর্ণপে ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠানের শিষন্ত্রণাধান থাকা উচিত। এই ব্যাপাবে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ 
করা উচিত নহে । আবাব, দেশের শাপ্তি বজায় রাখা ও বহিঃশক্তিব আক্রমণ 
হইতে দেশকে রক্ষা করার ব্যাপাবেও রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত । 
এই ব্যাপারে গীর্জাব হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে । 

যাহা হে।ক গীর্জ। ও রাষ্ট্র একই সমাঁজের দ্রইটি প্রতিষ্ঠান । উভযেই 
তাহাদের নিজশ্ব কার্ষসম্পাদদন করিবে, কেহ অন্তেব কার্ধে হস্তক্ষেপ কবিবে 
না। তাহা হইলেই এঁক্য ও শান্তি বজাষ থাকিবে, সমাজেরও প্রকৃত “কপাযাণ 
হইবে এবং আদর্শ সমাজ গভিযা ওঠ] সম্ভবপর হইবে। 

৫। আধুনিক ধর্মপ্রতিষ্ঠান (095০৮ 7০-৫85 )$ আঁখনিক 
ধর্মগ্রতিষ্ঠাণগুণিকে নানা গুরুতপ সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ধর্মের 
গোড়ামির ফলে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধের স্থষ্টি হওয়ায় ধর্ম- 

প্রতিষ্ঠানেব প্রতি জনসাধারণের আস্থা! কমিয়। আমিতেছে। 
ই আধুনিক যুগে ধর্মকে কেহ আর অন্ববিশ্বাখে মানিয়া 
নমস্তা লইতে চাহে না, বিচাববুদ্ধি ও যুক্তি ব্যতীত ধর্মকে 

কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। স্থতরাং পূর্বের মত ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের উপর আৰু কর্তৃত্ব করিতে পারিতেছে না+ 


গীঙা ১৬১ 
অথচ মান্ষের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের 
দায়িত্বভার ধর্মপ্রতিষ্ঠানকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, এখনও সাধারণ, 


লোকদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর অগাধ বিশ্বাপ রহিয়াছে । অন্ত কোঁন' 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ছার! যে-কার্ধ করা সম্ভব নয়, 


না ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা খুব সহজেই সম্ভব হয়। কারণ, 
দায়িত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ সাধারণ লোকে সহজ বিশ্বাসে 


মানিয়া লয়। এইজন্য জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক, 

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিতে হুইবে। তবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি অজ্ঞ, শিক্ষিত-_সকল: 
শ্রেণীর লোকের আস্থা ফিরাইয়৷ আনিতে হইলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পুরাতন নীতির, 
কালোপষোগী পরিবর্তন সাধন কবিতে হইবে ও কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের 
সচেতন হুইতে হইবে। 

প্রথমতঃ, ধর্মভাবের উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি করিতে হইলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি 
কোন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ, তাহাতে 
তাহাদেরও নৈতিক অবনতি ঘটিবে এবং জনপলাধারণের বিশ্বাও তাহারা 
হারাইবে। 

ছিতীয়তঃ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি কোন গোৌঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে পারিবে না ॥ 
ধর্মসংক্রাস্ত বিষয়ে তাহারা যথানভ্তব উদারতার পরিচয় দিবে । গোৌঁড়ামি 
ধর্মকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলে ও অন্ত ধর্মের প্রতি বিদছ্বেবভাব জাগ্রত কৰে । 
সকল ধর্শের মূলনীতি যে একই এবং সকল ধর্মমত যে একই ঈশ্বরের দিকে. 
সকলকে পরিচালিত করে--এই বিশ্বাসের প্রচার ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে করিতে 
হইবে । কান ধর্মের প্রতি বিছ্বেরভাব পোষণ না করিয়া সব্বধর্মসমন্বয়ে র, 
চেষ্টা করিতে হইবে। 

তৃত্মিতঃ ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি সমাজসেবামূলক কার্ধে অগ্রণী হইবে। “জীবে 
প্রেম করে যেই জন, সেই জন দেবিছে ঈশ্বর”-_এই নীতি গ্রহণ করিয়। জীবকে 
শিরজ্ঞানে সেবা করিবে । এইরূপ সেবামূলক কাধে ধর্মপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে 
যথাসম্ভব সাহায্য করিবে । 

চতুর্থতঃ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি, তাহাদের অনুসরণকারীদের এমনভাবে পরি- 
চালন1 করিবে না, যাহাতে তাহারা কেবল ঈশ্বরোপাসনাকেই একমান্ত্র পথ. 
বলিয়া গ্রহণ করে। গাহ্‌স্থাধর্ম পালন করা, সমাজের দেবা করাও ষে ধর্মের, 

৪ 


১৬২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


'অঙ্গীভূত, এই বিশ্বাম জাগ্রত করিবে। নৈতিক উপায়ে সামাজিক জীবন- 
যাপনে ধর্মগ্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবে । এক কথায় ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠান জনলাধারণের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 'উন্নতিসাধনে 
পথপ্রদর্শক হইবে। 

পঞ্চমতঃ ধর্মপ্রতিষ্টানকে সমাজেব অন্তান্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যোগাযোগ বন্ধ করিতে হুইবে এবং তাহাদের সকল কার্ধে সহযোগিতা 
করিতে হইবে। 

ষষ্ঠতঃ, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মূলনীতি হইবে । জন- 
সাধাবণের মধ্যে এক্যপ্রতিষ্ঠা করিতে, সমগ্র বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা- 
বোধ জাগ্রত কবিতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে গুকত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। 

তাহ] হইলেই ধর্মপ্রতিষ্ঠান গ্ররূত জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানকপে গণ্য 


হইতে পাবিবে। 


শিক্ষা-্গতিষ্টান (:00569189769] [1080868610779) 


১। শিক্ষার সংজ্ঞা (10611510090 0: [:0008600 ) 2 «শিক্ষা 
সম্পর্কে বিভিন্ন দ্বার্শনিক বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। 
এই-সকল সংজ্ঞা হইতে শিক্ষাৰ মুলতাৎপর্য কি, তাহ! 
উপলব্ধি কর] যায়। শিক্ষার প্ররুত অর্থ হইপ- সুপ্ত 
শক্তির বিকাশ সাধন করাঁ। কারণ) "0০০,0০7, শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে 
ল্যাটিন *ঢ.001021:০' কথা হইতে, যাহার অর্থ 6০ ৫৪৬ ০৪ বা বাহির কর]। 

সক্রেটিস বলিয়াছেন, শিক্ষার অর্থ বাহির হইতে অন্তরে কিছু প্রবেশ 
করাইয়া! দেওয়া নয়, শিক্ষা হইল অস্তনিহিত শক্তির বিকাশ-__% £1:০%0 
2010) 1017 | শিক্ষা সম্পর্কে হ্বামা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষের 
মধ্যে পূর্ব হইতে ষে পূর্ণতা বর্তমান থাকে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশই হইল শিক্ষা 
(৮7010590101) 15 611০ 1009101655096101) 01 005 7021650০60101) 21162.05 
110 17190৮--৬15 218108509, ) 1 সুতরাং যাহ অব্যক্ত বা 
আবৃত আছে, তাহাকে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করাই হইল 
শিক্ষা । টৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ষে-শক্তি মানুষের মধ্যে বর্তমান 
থাকে, তাহাঁব উন্নতিসাধন, এক কথায়, সবাঙ্গীণ উন্নতি বা বিকাশসাধনকেই 
মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (35 ০৫0086102) 
[10681 21 210701)0 019.51176 006 06 610০ 029 17 010110 200 
30215090, [0110 2130. 5001.”--1%]91790009. 321)01)1 ) 1 শ্রীঅরবিনদ 
শিক্ষা সম্পর্কে বশিয়াছেন, প্রকৃত শিক্ষার প্রথম নীতিই হইল যে, কিছুই 
শিক্ষ] দেওয়া সম্ভব নয়। শিশুর বিকাশসাধনে শিক্ষক একজন সাহাধ্যকারী 
ব্যতীত আর কিছুই নহেন । “06 8750 01017301015 0£ 0০০ 52:01011)8 
15 €596 18005105022 02 (20517610105 0652.010207 19 1706 21) 


শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ 


শিক্ষাৰ বিভিন্ন সংজ্ঞা 


21050010001 01 08.51700856210, 102 15 2. 1321061 2100 2. £10106.+--- 
50 481001500)। 

এই-সকল বিভিন্ন সংগ্্রা হইতে বুঝা! যায় যে, শিশু বা মানুষ যে-সকল 
শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষা! । 

কিন্ত সাধারণ অর্থে অন্তনিহিত শক্তির ক্ষ্রণকে শিক্ষা বলা হয় না। 


১৬৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


পরিবার, রাষ্ট্র বা শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে 
যে-শিক্ষা দেওয়। হইয়া থাকে, তাহাকেই শিক্ষা! বল! হয়। তবে এই-সকল 
পদ্ধতিতে যে-শিক্ষা দেওয়] হইয়1 থাকে, তাহা বিভিন্ন উদ্দেশ্বাসাধনপ্করে। 

২। শিক্ষার উদ্দে্থয (417, ০£ চ:8০96100 )$ পূর্বোক্ত বিভিন্ন 
সংজ্ঞা হইতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ, শিক্ষার মূল 
উদ্দেশ্ত-_-যে-সমন্ত সুপ্ত শক্তি লইয়! মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেগুলিকে বিকশিত 
করিয়া তোলা । দ্বিতীয়তঃ, সকলকে জীবিকা-উপার্জনের উপযুক্ত করিয়! 
তুলিবার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। তৃতীয়ত: সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
বিচাববুদ্ধিশীল ও চরিত্রবান করাও শিক্ষার অন্ঠতম উদ্দেশ্য । চতুর্থতঃ, শিক্ষার 
মাধ্যমে মান্থষের অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, তাহাকে সমাজের উপযুক্ত 
নাগরিক করিয়া তোলাও শিক্ষার দাযিত্ব । পঞ্চমতঃ, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্ঠ 
নিয়মানুবতিতা শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে সমাজে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
রাখা যায়। 

রাসেলের মতে শিক্ষা ছুই প্রকারের হইতে পারে: (১) ব্যবহারিক 
শিক্ষা (00561 ঢ.00০8001 ) ও (২) আলংকারিক শিক্ষা (01098727081 

72000০80017 )। ব্যবহারিক শিক্ষা দ্বার মানুষ জীবিকা- 
05 উপার্জনের উপযুক্ত হয় আর আলংকারিক শিক্ষার দ্বারা 
ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, কবিতা? শিল্পকল। ইত্যাদির চর্চা করিতে সক্ষম হয়। 
স্থতরাং ব্যবহারিক ও আলংকারিক উভয় প্রকারের শিক্ষাই প্রয়োজন । 

যাহ! হোক, শিক্ষা মান্তষকে আদর্শের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং 

শিক্ষাই আদর্শ সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি এবং, শিক্ষাই 


শিক্ষা ও শিক্ষা- 

নে রি সমাজের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যে-সকল প্রতিষ্ঠান 
সামাজিক জনসাধারণের শিক্ষার ব/বস্থা করে, তাহারাই স্মাজের 
প্রয়োজনীয়তা 


প্রকৃত কল্যাণসাধন করে এবং এইজন্ত শিক্ষা-গ্রতিষ্টানের 
আলোচনা সমাজার্শনের অন্যতম বিষয়বন্ত। শিক্ষা হইল দর্শনের বাস্তব 
বূপ। এই দিক হইতে বিচার করিলে শিক্ষাকে দর্শনের প্রাণবস্ত বা গতিময় 
দিক (0515917)10 250০6 ) ব্লা যায়। 
৩। শিক্ষার মুঙ্গনীতি ও বিভিন্ন বিদ্তালয় (105 788320 
91010019168 01 70005805010 2100 17:00:08 0101991 117901656101358. ) ৫ 
আধুনিক বিষ্যালয়সমূহে যে-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়] হয়,, তাহা! তিনটি 


শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান ১৬৫ 


মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে তিন 
প্রকারের বিদ্যালয় দেখা ধায় ঃ (১) প্রাথমিক বিষ্যালয়, 
৭ (২) মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক বিষ্যালয় এবং 
(৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়। ছাত্রদের মানসিক স্করের 

উপর ভিত্তি করিয়া এই শ্রেণীবিভাগ গড়িয় উঠিয়াছে। 
শৈশবে শিশুর পর্বেক্ষণ-ক্ষমতা (021০60007 ) অতিশয় প্রবল 
থাকে । এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। কিন্ত শিশু 
প্রথমে বিভিন্ন বস্তকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে। 


৪১78 বস্ততে বস্বতে যে-সম্পর্ক বিছ্মান, তাহা আবিষ্কার 
প্রাথমিক বিদ্যালয করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে, ৮৯ বৎসর 


পর্ধস্ত শিশু প্রত্যক্ষের (061:0100100) স্তরে থাকে। 
সে তখন জডবস্তকে প্রত্যক্ষ করিতে অতান্ত ভালবামে এবং তাহার 
কল্পনাও জড়বন্তর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । এইজন্য প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিতে 
প্রতাক্ষের উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিশুর অতিপরিচিত 
খেলন।৷ বা বস্তর সাহাষ্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে 
তাহাদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে । ছোট ছোট গল্প, ছড়া, 
কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে আহাদের কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা উচিত। 
আমাদের দেশে চতুর্থ শ্রেণী পর্বস্ত প্রাথমিক (01081 ) বিদ্যালয়ের 
অন্ততূক্ত। 
এই স্তর অতিক্রম করিবার পর ধীরে ধীরে শিশুর বুদ্ধি জাগ্রত হয় 
এবং তখঙ্প শিশু বিভিন্ন বস্তর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হয়। বুদ্ধি যতই উন্নত হয়, ততই প্রকৃতিকে জানিবার শক্তি বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয় এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ 
জন্মে। তাহার কৌতুছল-প্রবৃত্তি এত প্রবল হয় ঘে, 
টা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা তাহার পক্ষে 
সহজতর হয়। এইজন্য মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক 
(59০০0100815 0: [71116 96০01805915 ) বিগ্ভালয়গুলিতে নাঁন' 
বিষয়ের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিগ্ভালয়ে 
ছাজ্রেরা ইতিহাস, ভূগোল, সাছিতা, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যার্ি বিভিন্ন বিষয়ে 


জানলাভ করে। রি 


১৬ সমাজার্শনের রূপরেখা 


এই-সকল তথামূলক জ্ঞানের '্টপর ভিত্তি করিয়! ধীরে ধারে ছাত্রদের 
বিচার-শক্তি ( 26৪5০) জাগ্রত হয়। তাহারা ভাল-মন্দের,, স্ুন্দর- 
অন্থন্দরের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। এই স্তরে উহাদের নৈতিক 


* বোধ, পৌন্দ্বোধ, ধর্মবোধ জাগ্রত হয়, তাহারা 
রে | রর রা দার্শনিকের স্তরে উন্নীত হয় ও দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
বিশ্ববিদ্যালয সমস্ত কিছুর বিচার করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য 


কলেজ বা বিশ্ববিচ্ভালয়ে যে-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর 
হয়, তাহাতে ছাত্রদের সকল বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ গড়িয়া উঠে 
এবং বিচার করিয়া! সমস্ত কিছু গ্রহণ করিতে শিক্ষালাভ করে। 

8। উচ্চ শিক্ষ। (77151,6: 700০86105) 2 প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে ছাজরা কলেজ ও পরে বিশ্ববিদ্ঠালয়েব শিক্ষা 
লাভ করিবার উপযুক্ত হয়। উচ্চশিক্ষা বলিতে এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকে বুঝানো হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক-একটা 
বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে 
সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। এইজন্য কোন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন | বিশ্ববিদ্ভাশয় এইরূপ শিক্ষার 
বাবস্থা কিয় থাকে । %  « 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা ছাত্রদের এক-একট! বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করিয়! 
তোলে । এইখানেই স্কুল বা কলেজের সহিত বিশ্ববিদ্ভালয়েব শিক্ষার পার্থক্য । 
এইজন্ঠই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এত মর্ধাদাপূর্ণ। এই শিক্ষার মাধ্যমে 
ব্যক্তির মন উন্নত ও সংস্কারমুক্ত হয় বিচারবুদ্ধি স্পষ্ট 
হয়, বুদ্ধি উন্নত হয়, মন উচ্চতর ধারণা ও চিন্তার 
উপযোগী হয়। আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রকাশের €ফমতা 
জন্মে। এই শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইবপ 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজ স্ন্দর হুইয়৷ উঠে। এইজন্য বিশ্ববিগ্ালয়ের 
সঙ্গে সমাজের একটা নিবিভ যোগাযোগ আছে । শিক্ষিত, সংস্কতিসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের ছ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে আদর্শ সমাজ করিয়া তোলে। 
নাগরিকর্দিগকে শিক্ষিত করিয়া বিশ্ববিগ্যালয় সমাজের প্রতি কর্তব্যপালন 
করে, সমাজ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। 

কিন্তু লমাজের সকলেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চশিক্ষা-পাভের উপযোগী 


উচ্চশিক্ষ! কাহাকে 
বলে 


উচ্চশিক্ষার 
উপকারিত। 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৬৭ 


হইতে পারে নাঁ। এইজন্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত, যাহাতে 
সকলের অস্তনিহিত শক্তি বিকশিত হইতে পারে। 
৮৭ সমাজে কেহ যাহাতে অবহেলিত ন! হয়, তাহার দিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনাকে সঞ্নোগ- 
স্থবিধার মাধ্যমে উন্নত করিতে হুইবে। 

অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষাপ্রণালী এমন হয় যাহাতে, ছাত্রদের 
পাঠের প্রতি আগ্রহ কমিয়া যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠের প্রতি আগ্রহ 
জন্মানো ও বাড়ানো । যে-বিষয়ে কোন ছাত্র বিশেষজ্ঞ 
হইল, সে-বিষয়ে আরও জানিবার আকাঙ্ষা যাহাতে 
প্রবল হয়, তাহার দ্বিকে লক্ষ্য বাখ। কর্তব্য । উৎরুষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার 
প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে, আর অপরুষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি পাঠের প্রতি আগ্রহ 
সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়। দেয়। 

৫। বিদ্ভালয়ের কর্তব্য (7105065 0? ০ 7200080107081 
[15010000189 ) ৪ শিশুদের শিক্ষার স্ত্রপাত হয় পরিবারের মধ্যে । কিন্ত 
একটু বড হইলেই তাহাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। তাহাদের উপযুক্ক 
করিয়া গড়িয়া তুপিবার বিরাট দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর ন্থন্ত থাকে । 
এইজন্য শিশুদের গঠনকার্ষে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সর্বাধিক। 

(১) শিশুদের মধ্যে যেসকল অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিয়া যাহার যে-দিকে ঝোক বা আগ্রহ, বিদ্যালয় 
তাহাকে সেই দিকে অগ্রপর হইতে সাহাষ্য করিবে । (২) তাহাদের পশু- 
প্রবৃত্তিপ্তগ্পিকে দমন করিয়। তাহাদিগকে হপথে পরিচালিত করিতে হইবে, 
যাহাতে সেই-দকল প্রবৃত্তি তাহার্দের উন্নতির পথে বাঁধান্থটি না করিয়া বরং 
তাহাজ্ক সাহাধ্য করিতে পারে। অনেক সময় শিশুদের মধ্যে স্ষেচ্ছাচারী 
হইবার প্ররত্তি লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের এই প্রবুত্তিকে স্থপরিচালিত 
করিতে পারিলে ইহার দ্বারাই তাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বের পদে অধিষ্িত হইতে 
পারিবে। (৩) তাহাদের সংবত ও সহনশীল হইবার শিক্ষা দিতে 
হইবে। (৪) অনেক সময় আবার দেখা যায়, সংষম ও সহনশীলতার শিক্ষা 
শিশুকে দাসত্বের পথে পরিচালিত করে। কিন্ত ইহা শিশুর পক্ষে অত্যজ্ 
অনিষ্ঠকর। শিশুর ব্যক্তিত্-বিকাশের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের বা সমাঙজ্জের। 
তাহাকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে সে পারিবারিক ব1 পামাজিক যে- 


শিক্ষাপ্রণালীর গুকত্ব 


১৬৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


দাবি উত্তরাধিকার-স্থত্রে লাভ করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে 
পারে ও তাহার অধিকার রক্ষা করিতে পারে। রাজার সম্ভানকে রাজোচিত 
গুণমম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ নাগরিকের সস্তানকে তাহার 
পারিলারিক দাবি বা অধিকার রক্ষা করিবার শিক্ষা দিতে হইবে । (৫) ইহার 
জন্য প্রয়োজন দেশের ভাষা শিক্ষা দেওয়া, যাহার মাধ্যমে শিশু দেশের 
আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে এবং আপন চিন্তাশক্তিকে প্রকাশিত 
করিতে সমর্থ হইবে। 

শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়িয়! তুলিবার জন্য বিছ্বালয়ের দায়িত্ব যে কত 
গুরুত্বপূর্ণ, তাহা উপরের আলোচনা হইতে শ্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এখন 
বিদ্যালয় কিরূপে শিশুকে শিক্ষা দিবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব। 

শিক্ষাদান পদ্ধতি (৬) শিশুকে প্রথমে তাহার দেশের ও জাতির 
প্রচলিত রীতিনীতির সহিত পরিচিত করানো উচিত। (*) প্লেটো সংগীত ও 
কবিতাকেই প্রথম শিক্ষাদানের বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন। সুন্দর 
হুন্দর গল্প, ছড়াছবি, খেলনা ইত্যাদি যেসকল বস্ত শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে 
তাহারই মাধ্যমে শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হইবে। 

(৮) ধীরে ধীরে শিশুকে তাহার পরিবেশের সহিত পরিচিত করাইতে 
হইবে। প্রকৃতির সম্পর্কে জ্ঞানলাত করাকে আধুনিক যুগে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বল! 
হয়। কারণ, ইহার দ্বারা শিশুর পর্ধবেক্ষণ-ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক জ্ঞান 
চিন্তাশক্তিকে উন্নত করে, মানব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত 
করে, ফলে বিভিন্ন দেশের মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে কৌতুহল 
উদ্দীপিত করে। ইতিহামে আগ্রহ জন্মিলে বিভিন্ন দেশের ভাবা শিক্ষা 
করিবারও আগ্রহ জন্মে। 

(৯) জ্ঞানলাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন, শিশু যাঁহ। শিক্ষা কক্মিতছে, 
'তাহ। যেন সে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে । প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান জন্মিবার 
পরে, সে নিজেই এই সম্পর্কে গল্প তৈয়ারি করিতে পারে ও অভিনয়ে সন্ক্িয় 
অংশগ্রহণ করিতে পারে। (১) শিক্ষার সঙ্গে সক্ষে তাহার শারীরিক উন্নতি ও 
মানদিক আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাকে আমোদ-গ্রমোদে 
অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। (১১) এইভাবে শিশুর চিন্তাধার। 
ঘতই উন্নত হইবে, ততই সে ব্যাকরণ, অঙ্কশান্ত্, জ্যামিতি, ভূগোল ইত্যাদি 
বিষয়ে জানলাভ করিবার উপযুক্ত হইবে। (১২) ছাজ্রাবস্থায় তাকার! যাহাতে 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৬৯ 


কোন ধর্মের বা রাজনীতির উপর পক্ষপাতিত্ব না করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হুইবে। তবে সব কিছু সম্বন্ধে তাহার! যাহাতে একটা হ্থনির্দিষ্ট মতবাদ 
গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্ততি প্রয়োজন 

(১৩) প্রথম যৌবনের অন্থবিধা বা বিপদের সময় অভিভাবকর্টের ও 
শিক্ষকদের উচিত, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যয়ে তাহাদের সমশ্যাগুলির 
সমাধান করা ও শিক্ষা দেওয়া। ইতিহাস ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞান এই 
বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। 

উপসংহার 2 সাধারণতঃ যাহারা শিক্ষিত, ধনী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন গৃহে 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভালই হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার! 
এ-বিষয়ে যথেষ্ট ভাগ্যবান নয়, তাহাদেরও স্থযোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। সভ্য সমাজের প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা পায়, 
তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর] প্রয়োজন । শিক্ষকরাই জাতি গঠন করিয়া 
থাকেন, স্থতরাং শিক্ষকরা উন্নত, আদর্শচরিত্র ব্যক্তি হইবেন এবং তাহাদের 
নিজস্ব বিষয়ে তাহাদ্দের যথেষ্ট দখল থাকিতে' হইবে । শিশুমনস্তত্ব-বিষয়ে 
শিক্ষকরা অভিজ্ঞ হইবেন-_ ইহাই সমাজ আশা করে। স্থতরাং শিক্ষক- 
শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষক গড়িয়। তুলিতে হইবে। 

৬। কারিগরি-শিক্ষা (150179105] 700086102)2 সাধারণ 
শিক্ষাই মানুষের সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা 
বিশেষ বিষয়ে প্রবণতা দেখা যায়। কাহারও ঝোঁক থাকে সাহিত্যের উপর, 

কাহারও বিজ্ঞানের উপর, কাহারও অস্কশাত্ত্রের উপর, 
তা সী কাহারও সংগীতের উপর, কাহারও হাতের কাজের 

উপর। শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের উচিত, যেদিকে 
যাহাক্ট প্রবণতা বেশী, তাহাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়1। কিন্তু কাহার 
কোন্‌ দিকে প্রবণতা! বেশী, তাহ] ঠিক করা সহজ নহে এবং খুব অল্প বয়সে 
তাহ! নিরূপণ করাও যায় না। এইজন্য প্রথমে সকলের জন্ত একটা সাধারণ 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন । পরে মাহুষের প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া! তাহাকে সেই 
বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া উচিত ।, 

সাধারণ শিক্ষার পরে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে 
ভবিস্ততে মানুষ উপার্জনক্ষম হইতে পারে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, যন্ত্র 
নির্মাণ, যন্ত্রচালনা, সংগীত, অঙ্কন, কৃষিবিষ্ঠা ইত্যাদি সকলই বৃত্তিমূলক শিক্ষার 


১৭৩ সমাঁজার্শনের বূপবেখা 


মধ্যে পরিগণিত হয়। যাহাদের মানসিক প্রবণতা উচ্চশিক্ষার প্রতি, 
তাহাদের উচ্চশিক্ষার নুযোগ-স্থবিধা দিতে প্হইবে। 
আর যাহাদের কারিগরি-শিক্ষার দিকে ঝোক, 
তাহাদের জন্য সেইরূপ শিক্ষার বাবস্থা করিতে হইবে, ধাহাতে প্রত্যেকে ভবিষ্যৎ 
জীবনে স্থপ্রতিঠিত নাগবিক হইতে পারে। 

কারিগরি-শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। 
কারণ, সাধারণ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়! কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
যথার্থ হয়। মাহুষের প্রথম শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা । ইহার 
পববর্তা শিক্ষা তাহাব মানসিক প্রবণতা অনুসারে 
নির্ধাধিত হওয়া উচিত। কারিগরি অথবা উচ্চশিক্ষা-_ 
কোন্‌ দিকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহা তাহাদের 
মানসিক প্রবণতা বা ঝেোক দেঁখিয়]! বিচার করিতে হইবে এবং সেই অন্ুসারে 
এমন সুযোগ-হৃবিধার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে তাহাদের অস্তর্ণিহিত 
শক্তির হবিকাশ হয়। 

৭ জম্পুরক শিক্ষা (55129161069 [00800 ) 2 যে- 
শিক্ষার দ্বারা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তাহাকে সম্পূরক শিক্ষা বলা যায়। কিন্তু 

শিক্ষার কোন অন্ত নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত শিক্ষার 
8৯ ধারা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে, ইহার কোথাও শেষ 
নাই। কোন একটি বিষয়েও শিক্ষালাভ করিয়া তাহা 

শেষ করা সম্ভব নহে । জ্ঞানসমূদ্র অনস্ত ও অসীম । নিউটন এইজন্য এত জ্ঞানী 
হইয়া ও বলিয়াছিলেন যে, আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে হুডি কুর্ড়াইতেছি 
মাত্র, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র আমার সম্মুখে অজ্ঞাত রহিয়৷ গিয়াছে । 

কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, একটি বিশেষ ধরবষয়ে 
শিক্ষাকার্য সীমাবদ্ধ থাক] উচিত। কারণ, একটি বিষয়ই যেখানে পড়িয়া শেষ 
কর! যায় না, সেখানে অনেক বিষয় পড়িবারু চেষ্টা কর! 
বৃথা । এজন্য গ্যেটে ( 30০) ) বলিয়াছেন £ “৩ 180 


কারিগরি-শিক্ষাব্যবস্থা 


কারিগরি-শিক্ষা ও 
সাধারণ শিক্ষা 


শিক্ষা সঙ্কোচ 


ড/০1]] 90007011151, 81001)1175 1000056 16817 00 11016 110056117 
অর্থাৎ ভালভাবে কোন কাজ করিতে গেলে কেবলমাত্র সেই কাজেই নিজেকে 
আবদ্ধ রাখা! উচিত। অনেক কাজ একমঙ্গে করিতে গেলে কোন কাজই 
ভালভাবে হয় না। শিক্ষা সম্পর্কেও একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন । 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৭১ 


কিন্তু ম্যাকেধ্ি মনে করেন যে, মনীষীদের সম্পর্কে এই কথা প্রষোজা 
হইলেও সাধারণ লোকের উপর ইহ] প্রয়োজ্য নয়। সাধারণ লোক শিক্ষার 
প্রসার না করিম! শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করিলে ভুল করিবে। মনীষীরা কোন 
বিশেষ বিষয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখিযা সেই বিষয়ে পরিপুর্ণতালাভ করিতে 
পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। স্থতরাং তাহাব! 
বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে । যে-ছাত্র দর্শন পড়িবে, তাহার অর্থনীতি, 
রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ 
করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ছাত্রকেও সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি 
পাঠ করিতে হইবে। শিল্পী ও ব্যবসাধীদেরও অন্যান্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করিতে হইবে। সাধাবণ লোকের নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সমাজের অন্যান্য 
ব্যক্তির কাছ হইতে দুরে অবস্থান করা সম্ভব নহে। * 

স্থতরাং শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, ষাহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সহিত 
অন্তান্য বিষয়ের প্ররুত সম্পর্ক গভিয়] উঠিতে পারে । এইবপ বিভিন্ন বিষয়ের 
সহিত পরিচিত হওয়াকে বা জ্ঞান আহরণ করাকে সম্পূরক শিক্ষা বা 
5901610612015 7:000০8007) বলা হয। এইরূপ শিক্ষার ছারাই সাধাবণ 
মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। 

৮। শিক্ষা ও অবসর-সময় ( £00086101) 2190 ],6150102 ) 2 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ছুই প্রকাবের_ অর্থ উপার্জম ও আত্মার উন্নতিসাধন। 
ছাত্রাবস্থায় ষে-শিক্ষা মানুষ লাভ করে, তাহ! তাহাকে উভয়প্রকার উদ্দেশ্- 

সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। কর্মজীবনে মানুষ অর্থ- 
টা উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, চিম্ তাহ! সব্বেও সকলেরই জীবনে 

অল্পবিস্তর অবসর-সময আছে, যে-সময়ে দে কবিতাপাঠ 
করিয়ঠি সংগীতচর্চা করিয়া, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদির আলোচনা করিয়। 
জীবনকে আনন্দময় করিয়! তুলিতে পারে। ম্যাকেঞ্রি শিক্ষাকে ব্যাপকতর 
অর্থে সংস্কৃতি আখ্যা দিয়াছেন। সাহিত্য, দর্শন, কল, সংগীত ইত্যাদির 
চর্চা কর] সংস্কৃতির লক্ষণ। সমাজে সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সমাদর শ্রমিক 
অপেক্ষা অনেক বেশী। 

কিন্ত সংস্কৃতির চর্চা করিতে গেলে অবসর-সময়ের একান্তই প্রয়োজন । 
শ্রষিক, কেরানী ও শিক্ষকগণের জীবনের অবসর-সময় এত কম যে, 
তাহারা জীবনকে আনন্দময় করিয়া! তুলিতে পারে না। আমাদের সমাজে 


শিক্ষার প্রসাব 


১৭২ সমাজদর্শনের রূপষেখা 


কেবল যাহার] অবস্থাপন্ন, তাহারাই সংস্কৃতিচর্চা করিতে পারে। কিন্তু ইহা 
সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। সেইজন্যই, সকলের 
সা রি জীবনে এমন অবসর-সময় থাকা উচিত, যখন মে তাহার 
মনকে সৌন্দর্যগ্রাহী কবিয়! তুপিতে পারে, জীবনকে 
আননাময় করিতে পারে। 
অনেকে আবার মনে করেন, সংস্কৃতি সমাজের কোন প্রয়োজনে 
আসে না। কাব্য, সাহিত্য-চর্চা ইত্যার্দি মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার 
সহায়ক নহে। সংগীত, কবিতা, সাহিত্য, চিত্রকলা 
ইত্যাদি সমাজের কোন কল্যাণে আসে না। বৃথা 
সময নষ্ট না করিয়া অন্ত কোন জনকল্যাণকর কার্ধে আত্মনিয়োগ কৰিলে 
সমাজের বেশী উপকার হইয়া থাকে । 
কিন্ত এই মতবাদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। সংস্কৃতি সৌন্দর্ধেব 
রষ্টা। সমাজের যন্ত্রত্বরূপ হইয়া থাকিবার জন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই। 
এই বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার শিক্ষাও মানুষের লাভ করিতে 
হইবে। সত্য, শিব ও স্থন্দরের মূল্যকে বিভিন্ন উপায়ে উপলব্ধি করিতে 
হইবে। সকলকে এমন অবসর-সময় দিতে হুইবে, 
টা যাহাতে এই সময়ে সংগীত, সাহিতা, কাব্য ইত্যাদির 
চর্চ। করিয়া সে নিজের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
সাধন কবিতে পারে । অনেকে অবার অবসর-সময় বুথা বা অনৈতিক 
কাজে ব্যয় করে। এইজন্য অবপরসময়-বাপনের শিক্ষাও শিক্ষার একট! 
প্রধান অঙ্গ । ছাত্রাবস্থাতেই যাহাতে মানুষের সাহিত্য, কাব্য, ৯সংগীত 
ইত্যাদিতে আগ্রহ জন্মে সেইদ্িকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । মানুষ কিভাবে 
অবসর-সময় যাপন করে, তাহা দিয়াই মানুষের স্বরূপ বিচার করা যায় । » 
কাজেই শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে মানুষ অর্থ-উপার্জনেরও 
উপযুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসর-সময়েরও সহ্্যববহার করিতে শিক্ষা 
লাভ করে। 
৯। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা৷ (ৈ০০০৪- 
৪15 01 3667৪ ৪০৮৮০ 19816501198101010 87 €0009,61019 ) 2 
যর্দিও অনেক মনীষী শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অনেক 
সমালোচনা করিয়! থাকেন, তথাপি রাষ্ট্র শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উচ্াসীন 


বিরুদ্ধ মতবাদ 


শিক্ষা -প্রতিষ্ঠান ১৭৩. 


থাকিলে শিক্ষার প্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । রাষ্ট্র শিক্ষাক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপ না করিলে শিক্ষার প্রসার অনেক .সময় বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। 
যেমন, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী সাধারণতঃ তাহাদের সন্তানদের শিক্ষিত 
করিতে চায় না। তাহাদের ধারণা, শিক্ষা সম্তানদিগকে শ্রমবিমূখ করিবে । 
এইজন্য তাহারা সন্তানদের শিক্ষাকাধে বাধাপ্রণান করে, ফলে অশিক্ষিতের 
সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার ব্যয সংকুপান করা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব 
হয় না। আমাদের মত দরিদ্র দেশে অনেক প্রতিভা অর্থাভাবে নই হইয়া 
যাইতে দেখা যায়। ইহার ফলও সমাজেব পক্ষে খুব কল্যাণজনক নয়। 

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
এত কম যে, সকলের স্থান-সংকুলান হয় না। যে-কয়টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
আছে, তাহাতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সন্ভতানেরাই স্থান পায়, 
প্রকৃত মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের! ব্যর্থমনোরথ হইয়। ফিবিয়া আসে। 

চতুর্থতঃ, শিক্ষা-সমাপনের পরেও উপযুক্ত চাকুরি না পাওয়ার ফলে 
বেকারের সংখ্য। দিন দিন বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয় ও অনেক যুবকের বহু-আকাজ্কিত 
স্বপ্ন কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইয়া ষায়। 

এই-সকল সমন্তাব সমাধান করিতে হইলে রাষ্ট্রকে অবশ্তই শিক্ষাকার্ধে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ব্বাস্ত্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সকল 
সমস্তার সমাধান করা সম্ভব নছে। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ কবিতে 
হইলে রাষ্ট্রকে প্রথমতঃ শিক্ষার ভার বহন করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার ব্যয়ভারও বাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। কোন 
ছাত্র যাহাতে অর্থাভাবে শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা! 
উচিত? তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে 
হইলে যাহার যেদিকে ঝেণক বা আগ্রহ, তাহাকে সেই শিক্ষালাভের 
স্থষোগ করিয়া দিতে হইবে । এই বিষয়ে রাষ্ট্র শিক্ষকদের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিয়। তাহাদের মতামত ও নির্দেশ অনুসারে কার্য করিবে। কারণ, 
শিক্ষকদের ছাত্রদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে ; তাহারা এই বিষয়ে 
ছাত্রদেরও নির্দেশ দিবেন। 

চতুর্থতঃ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনান্বূপ বৃদ্ধি করিতে হইবে। 


১৭৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


বৃত্তিমূলক ও কারিগরি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাওয়া 
প্রয়োজন, অন্যথায় ছাত্রের! প্রয়োজনমত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়। 

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট সকলের উপযুক্ত চাকুরির ব্যবস্থা করিবে। তাহা! হইলেই 
সকলের শিক্ষা সার্থক হইবে ও জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে । 

এক কথায়, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থ নৈতিক সমস্যা যাহাতে শিক্ষার 
গতিকে কদ্ধ করিতে না পারে, বাষ্টু তাহার ব্যবস্থা করিবে। শিক্ষানীতির 
বিষয় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাবিদ্দের উপর ছাড়িয়৷ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র শিক্ষার 
উন্নতিতে অর্থসাহাযয করিয়া পরোক্ষভাবে শিক্ষানীতি পরিচালনা করিবে, 
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিবে না। 


সাংস্কাতিক সঙ্ঘ (00110151 /88806015620789) 


১। সংস্কাতিক অর্থ (7156 15198171176 0£ 0816016 ) 
সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ লোক একটা অম্পষ্ট ধারণা পোষণ 
করিয়! থাকে । সাধারণতঃ শিক্ষিত ও মাঞজিত 
ও সম্পর্কে. রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই অধুনা সংস্কৃতিবান আখ্যা 
ধারণা দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি এক নয়। সংস্কৃতিকে আধুনিক স্কুল-কলেজের 
শিক্ষার সহিত এক করিয়া ফেলিলে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতিকে গ্রহণ 
করা হয়। 
অনেকে আবার কেবল নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদদিকেই 
সংস্কৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্ত সংস্কৃতি কেবল নৃত্য, গীত, সাতিত্য, 
দর্শন ইত্যাদির আলোচনা নয়; সংস্কৃতি আরও ব্যাপক । প্ররুতপক্ষে, 
সংস্কৃতি হইল মানবজাতির জীবনের ধারা ( 250৭6 0£ 116 )। সংস্কৃতি 
কেবল শিষ্টাচার নয়, সংস্কৃতি হইল সামাজিক এঁতিহা। 
এই দিক হইতে বিচার করিলে সংস্কৃতি হইল মানুষের 
সকল আচরণের সমষ্টি (0001165 0£ 1021181001 )। 
টাইলর (৮10: ) বলিয়াছেন, সামাগ্িক মানুষের সকল ক্ষমতা ও অভ্যাস 
সংস্কৃতির অন্তুভূক্ত (00106 10010065 4০80219111065 2100 1081015 
8০003750 ৮5 ৪. 1097) ৪3 2. 1061006] 0£ 5901609.”-75101 01 
হ্ৃতরা$ মানবজীবনের সমস্ত শ্বীকৃত আচরণকেই সংস্কৃতি বলা হয়। এক 
কথায়, মানুযের জৈবিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য আন্তরিক ও বাহ্‌ সমস্ত কার্ষের সমস্তি হইল সংস্কৃতি। ইহাই 
সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক রূপ । (০816001500০ 50100-00581 0 892 


11661160009] 2130 10920610181 26621110061) 0৫ 1081) 6০0 70666 


সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক 
রূপ 


1715 191051081৪1) 50018] 16605. [6 15 0081105০00৩ 
56119510806 ৪ £000 ০0৫£ 0609016 0: 59200001216) 

বিভিন্ন দার্শনিকও সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞানির্দেশ করিয়াছেন। ম্যাথিউ 
আর্নন্ড (1108000০জ 4১::7010 ) সংস্কৃতিকে ৪6800655 2780. 1181৮ 


১৭৬ সমাজার্শনের রূপরেখা 


বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন। ডিউই (108%০5 ) সংস্কৃতিকে বিপরীত দিক 
হইজে বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃতি কি, তাহা না বলিয়া সংস্কৃতি কি নয়, 
তাহাই তিনি বলিয়াছেন। যাহ! কিছু অমাঁজিত ও 
পভ াসি অশিষ্ট, সংস্কৃতি হইল তাহার বিপরীত (15 070956৫ 
00198৬78120 0:00০.৮--10০৬6% )। রুবীন্দ্রনাথ শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, “কমল-হীবের 
পাথরটাকেই বলে বিছ্যে,। আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে, 
তাকেই বলে কালচাণ। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।” 
অর্থাৎ আলো ও আলোর দীপ্চিকে তিনি সংস্কৃতি আখ্যা! দিয়াছেন । 
এই-সকল সংজ্ঞা সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা নূতন দিকের নির্দেশ 
দিতেছে । মান্তষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন বা বিকাশের পথে 
অগ্রসর হওয়াকেই সংস্কৃতি বলা ঘাইতে পারে। পবিপূর্ণ বিকাশ বলিতে 
কেবল আত্মিক উন্নতি নয, টৈহিক, মানপিক, নৈতিক, 
তস্ সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকণ প্রকারের উন্নতিসাধনই 
অগ্রনব কবে সংস্কৃতির লক্ষণ । মানুষ যত উন্নত হহবে, ততই সংস্কতিবান্‌ 
হইবে। সংস্কৃতিবান্‌ ব্যক্তিব দ্বারাই সমাজেব প্রকৃত 
কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষের বিচাববুদ্ধি বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
মা্ষে মান্ষে বিরোধিতা ঘুচিয়া যাইবে । জীবন পূর্ণ ও আনন্াময় 
হইবে, সমাজে এক্য ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । সত্যম্, শিবম্‌ ও 
স্ন্দরমের উপলব্ধিই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সৌন্দধের অষ্টা, সংস্কৃতি সত্যকে 
উদঘাটন করে, কল্যাণকে বহিয়া আনে। 
সংস্কৃতিবান্ হইতে গেলে সামাজিক শিক্ষা বা অর্থকরী শিক্ষা 
বর্জন করিলে চলিবে না। ব্যক্তিকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হইতে 
হইবে, পরিবাব ও সমাজের প্রতি তাহার কর্তবাগালন 
4১5 করিয়া বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা, সংগীত 
ইত্যাদির চর্চার দ্বারা মনকে সত্যম্‌, শিবম্‌ ও হুন্দরমের 
দিকে পারিচালিত করিতে হইবে। 
হ। সংস্কৃতি ও অভ্যতা (0916016৪100 (01511198,61010 ) 2 
19 0786 10180 0: ০010016 13101) 117010065 


*(01511158001) 
612 556 ০: ৮0006, 002 01256210702 ০৫ 01065 810. ০0: ৮1106 


সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ১৭৭ 


2০0111081 01281015810] ৪100 006 ৫0252101002 08 0০001902010178] 
57980181159001.” সভ্যতা এক প্রকারের অংস্কৃতি। লিখনক্ষমতা, শহর 
ও বিস্তৃত রাজনৈতিক সংগঠন এবং পেশাসংক্রানস্ত বিশেষজ্ঞতার উগ্তি 
ইত্যাদি সভ্যতার অস্ততূরক্ত। সভ্যত মানুষের উন্নতির পরিচায়ক । মাচ্মুষের 
বুদ্ধি যতই উন্নত হয়, ততই মানুষ আপন স্থষোগ-স্থবিধা বৃদ্ধি করিতে পারে। 
বুদ্ধিবলে মানুষ আধুনিক যুগে প্রকৃতিকে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে 
অনেকটা সমর্থ হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । এই-সকল উন্নতি মানুষের সভ্যতার পরিচয় দেয়। 

সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ততৃ্তি হয়। 
কিন্ত বর্তমান যুগে কোন কোন দার্শনিক সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতিকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে সংস্কৃতি হইল কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর 
প্রকাশ ও উন্নতি । 

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধো প্রকুতপক্ষে কোন পার্থকা নাই। তবে বর্তমান 
যুগে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পৃথক বলিয়া মনে করি। গিসবার্ট 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য সম্পর্কে বলিয়াছেন, সভ্যতা বাহ্‌, যান্ত্রিক ও 
হিতজনক এবং উপায় লইয়া আলোচনা করে, আর সংস্কৃতি 
আলোচনা করে লক্ষ্য লইয়া, সংস্কৃতি আভ্যস্তরি ক, অঙ্গীভূত 
ও চরম বিষয় । (+02175 01511152001 15 236210)8] 8:00. 17060172721081) 


গিসবার্টের মতবাদ 


00116211217 2100 00170217760 01015 ড/101) 17128175, ড718112 0016016 
8.5 06211116 20010515615 710) 21705, 15 11760917021) 01521710 
8170 27091.---031919670. ) অর্থাৎ সভ্যতা বলিতে বাহা উন্নতি 
বুঝায়, আর সংস্কৃতি বলিতে আত্মার উন্নতি বুঝায়। বুদ্ধিবৃত্তির চরম 
উৎকর্ষ সাধনের ছাগা লোক সংস্কৃতিবান্‌ হয়, সংস্কৃতি প্রকাশ হয় 
মান্থষের উচ্চন্তরের চিন্তা, ধর্ম, দর্শন, নীতিবোধ, কবিতা, সাহিতা 
ইত্যাদির চর্চা মধ্য দিয়া। আর, মানুষের যাহ! কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, 
জীবন পরিচালন করিবার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ইত্যাদি সভাতার পরিপ্রকাশ । এইজন্ত গিসবাট বলেন £ “01511158601 15 
1780 ০ 1385 7 ০0100155118 2 25৮ | অর্থাৎ আমাদের যাহা 
আছে, তাহাই হইল সভ্যতা, আর আমরা যাহা, তাহাই হইল সংস্কৃতি। 
তাহার মতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পরপৃষ্ঠায় বণিত পার্থক্যগুলি বর্তমান £ 
১২ 


১৭৮ সমাজাশনের রূপরেখা 


(ক) অভ্যতা বলিতে বাহ উন্নাতি বুঝায়, আর সংস্কতি বলিতে 
অভ্যন্তরীণ উন্নতি বুঝায়। মানুষের কার্ধকলাপ, যেমন- বৈজ্ঞানিক 
আবিফার, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি 
ইত্য'দি দেখিয়া আমর! সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু 
সংস্কৃতির বিচার করিতে হইলে মানসিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। 
শিল্প, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি মানুষের অন্তর্পোকের পরিচয় দেয়। কিন্ত 
মংস্কৃতির বিচার আবার সকলের কাছে একরূপ হয় না। একই বস্ত কাহারও 
কাছে স্ত্রী, কাহারও কাছে কুৎসিত, আবার কাহারও কাছে কোনটিই নয়। 
রুচিভেদে, সংস্কৃতিভেদে মান্থষের বিচার বিভিন্ন হয়। 

(খ) সভ্যতার যাহা দান, তাহার সম্পর্কে জ্বানলাভ কর সহজ, 
কিন্তু সংস্কৃতির প্রকাশ উপলব্ধি করিতে হইলে সে-বিষয়ে যথেষ্ট 
শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও ব্যবস্থা করিবার 
জন্য খুব বেশী শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংগীতকলার মাধুর্য ব! 
কাকুকার্ধ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষার 
প্রয়োজন। আবার সংগীত বুঝিবার মত শিক্ষা থাকিলেই সংগীতে দক্ষতা 
অর্জন করা যায় না। 

(গ) জঅভ্যতার উন্নতি হওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংস্কৃতির 
উন্নতি তত তাড়াভাড়ি হুওয়1 সম্ভব নয়। সংস্কৃতির উন্নতিসাধন অনেক 
সময়সাপেক্ষ। সামাজিক ও রাজনৈতিক নান] অবস্থা-বিপর্যয়ের ফলে সংস্কৃতির 
গতি সময় সময় রুদ্ধ হইয়া যায়, আবাঁর অনুকূল সময়ে ইহার উন্নতি হয়। 

(ঘ) জংস্কতির কাছে কর্মটাই মুল উদ্দেশ্য, আর সভ্যতার মূল 
উদ্দেশ হইল কর্মের ফলাফল। দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, কলা ইত্যাদির 
চর্চা করাটাই বড় কথা, ফলাফলট! ঝড় কথা নহে, কিন্তু সভ্যতার কাছে 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলাফলটাই বড়। 

এইমকল পার্থক্য থাক সত্বেও উহার! পরম্পরবিবোঁধী নহে, সভ্যতা ও 
সাংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য সুত্রে গাথা । উহার! একে অপরের পরিপূরক । প্রকৃতপক্ষে 

সভ্যতার খন উন্নতি হয়, সংস্কৃতিরও খন উন্নতি হয়। 
১১ ও সভ্যতার আর, সংস্কৃতির উন্নতি হইলে সভ্যতারও উন্নতি হইতেছে 

বুঝ! যায়। সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে 
সভ্যতা সংস্কৃতিরই অস্তভূক্ত হইয়! যায়। হ্থতরাং উহা অভিন্ন। 


সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ১৪৯ 


৩। সাংস্কৃতিক সঙ্েঘের বৈশিষ্ট্য (10150000615 487606৪ ০0£ 
0৮155] 458০05600 ) 8 একই সমাজে বহু প্রকারের সঙ্ঘ দেখিতে 
পাওয়া যায়, ষথা-_রাজনৈতিক সঙ্ঘ, অর্থনৈতিক সঙ্ঘ, সাংস্কৃতিক সঙ্ৰ 

ইত্যাদি। বিভিন্ন সঙ্ের উদ্দেস্ঠ বিভিন্ন। রাজনৈতিক 
রর বিভিন্ন ্বার্থলাভের উদ্দেশ্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। 

আর, আঘধিক স্বার্থলাতের জন্য অর্থ নৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া 
উঠে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সজ্ঘের সহিত এই-সকল সঙ্ঘের পার্থক্য আছে। 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগীত-প্রতিষ্ঠান, শিল্পকল!-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে 
সাংস্কৃতিক সজ্ঘ বলা যাইতে পারে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের নিজন্ব কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান। 

প্রথমতঃ, সাংস্কৃতিক সজ্ঘের একটা উচ্চতর আদর্শ থাকে, যাহা ক্ষুন্্ স্বার্থ- 
পরতার অনেক ভধের্ব। এই আদশ্লাভ করিতে হইলে মানুষকে অস্তরের 
যাবতীয় ক্ষুদ্রতা, নীচতা বিসর্জন দিতে হয়। সংস্কৃতির চর্চা মানুষকে অপাধ্ধিব 
আনন্দলোকের দিকে লইয়া ঘায়। 

দ্বিতীয়তঃ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের অন্ততু্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিচয় গভীর 
থাকে। একটি বাঁজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সজ্যের অন্তরক্ত ব্যক্তিদের 
সকলের মধ্যে এইরূপ পরিচয় থাকে না। কোন রাজনৈতিক দলের অন্তভূক্ত 
সকল ব্যক্তির মধ্যে পরিচয় থাক! সম্ভব নয়, কিন্ত পারস্পরিক যোগাষোগই 
মাংস্কৃতিক সজ্ঘের বৈশিষ্ট্য । এই যোগাযোগের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক সজ্বের 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সাংস্কৃতিক সজ্ঘের পরিধি বৃহৎ হইলেও তাহাদের মধ্যে 
পরিচয় ক্ষুর্নী হয় না, নানাপ্রকার সতাসমিতি ও লিখিত আলাপ-আলোচনা 
ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচয় বজায় রাখা হয়। 

তৃতী£ত:, সাংস্কৃতিক সজ্ঘের সভ্যেরা সকলেই তাহাদের উদ্দেশ্টসাধনে বা 
সংস্কৃতির চর্চায় উত্নাহী ও অগ্রণী হইয়। থাকেন। সংস্কৃতির চর্চার ছারা 
তাহারা বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষসাধন করিয়! থাকেন, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ- 
কামী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক লঙ্ঘের দ্বাবা 
সমাজে নানাপ্রকার বিরোধের সৃষ্টি হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়: কিন্ত 
নাংস্কৃতিক সঙ্ঘ শাস্তির গ্রতীক। সংস্কৃতিবান্‌ ব্যক্তির! এঁক্য ও শাস্তি-প্রতিষ্ঠায় 
ব্রতী হইয়া থাকেন। মানের বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষমাধন করিয়া সমাজের 
পরম কল্যাণ করেন । 


১৮৪ সমাজদর্শনের রূপরেখ! 


চতুর্থতঃ, সমাজে একাধিক সাংস্কৃতিক সজ্ঘ পাশাপাশি বর্তমান থাকা? 
সত্বেও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ সাধারণতঃ দেখা দেয় না। কিন্ত 
অন্যান্ত সঙ্ঘ, যথা-বাঁজনৈতিক সঙ্ঘ একসঙ্গে একাধিক থাকিলে তাহাদের 
মধ্যে বিরোধ অবস্থস্তাবী হইয়া পড়ে। 
পঞ্চমতঃ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ স্বাধীন, স্বত:্ফুর্ত ও সথজনশীল। সাংস্কৃতিক 
সঙ্ঘের স্বাধীনতায় বাধ! প্রদান করিলে তাহার স্বত:ক্ষর্ত প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত 
হয়, স্যজনীশক্তি নষ্ট হইয়া যায । এইজন্য সাংস্কৃতিক সজ্ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন 
রাখা একাস্তই দরকার । ব্রাষ্্রী ৰা অন্ত কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্ঘের 
পক্ষে তাহাদের কাধে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে । তাহাতে তাহাদের সহজ, 
সাবলীল গতি রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে । স্থতরাং বাষ্ট পরোক্ষভাবে 
সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলিকে সহাঁতা কৰিলেও প্রত্াক্ষভাবে তাহাদেব নিয়ন্ত্রণ কর! 
উচিত হুইবে না। 
৪1 সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (0০ 5০০18] 51801091006 
০£ 0010016 ) সংস্কৃতি মানুষের মনকে উন্নত কবে, জীবনকে আনন্দময় 
করে, মানুষকে এক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। এইজন্য 
রে সমাজে সংস্কৃতির চর্চ] হওয়া একাস্তই প্রয়োজন । মানুষ 
যতই সংস্কৃতিবান হইবে, ততই সমাজে পারস্পরিক 
বিরোধ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। 
কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, সংস্কতিবান্‌ পোকেব সংখ্য। সমাজে অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ। ঘাহারা ধনী, শিক্ষিত ও যাহাদের প্রচুর 
ও অবসর-সময় আছে, তাহাবাই সংস্কৃতির চটা করিতে 
পারে। সাধারণ পোকের সংস্কৃতিচচা করিবার মত 
অবসরও থাকে না, সেই শিক্ষাও অনেকের নাই। এইজন্যই সংস্কৃতি সমাজে 
ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি হইয়৷ দাভায। 
কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃতির চর্চা অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকা উচিত। কারণ, উচ্চস্তরেব সংগীত, সাহিত্য, 
চিত্রকলা, দর্শন ইত্যাদি সাধারণ লোকের জন্য নহে, 
সাধারণ লোকের তাহাদের মাধুর্ধ ও সৌন্দর্ধ উপলব্ধি করিবার মত উন্নত শিক্ষা 
নাই। কাজেই যাহারা সংস্কৃতিবান্‌, সংস্কতিচর্চা করিবার মত প্রচুর অবকাশ 
যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যেই সংস্কৃতির চর্চা সীমাবদ্ধ থাক1 উচিত। 


সংস্কৃতিব সীমানির্দেশ 


সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ "১৮১ 


কিন্তু এই মতবাদ সমর্থন করিতে পার! ষায় না। সংস্কৃতিকে অন্যান্ত ধন- 
সম্পদের মত কাহারও ব্যক্তিগত বস্ত মনে করা উচিত হইবে না। সংস্কৃতিতে 
সকলেরই সমান অধিকার বর্তমান। ম্যাকেঞ্জির মতে সংস্কৃতি সমগ্র মানব- 
জাতির । ইহা এমন কোন পাথিব সম্পদ নহে, যাহার জন্য সমাজে বি3রোধ 
বা সংঘর্ষ বাধিতে পারে। সংস্কৃতি মাছষকে পরম্পর- 
তা বিরোধী করে না। বরং সংস্কৃতির চর্চা মানুষকে এক্যবন্ধ 
কবে। কাজেই সংস্কৃতিকে কেবল অভিজাতবর্গের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে । মানব-প্রচেঙ্গীর শ্রেষ্ঠ ফল হইতে কেহ যাহাতে 
বঞ্চিত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্বসাধারণ সংস্কৃতিতে অংশ- 
গ্রহণ করিতে না পারিলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হওয়া সম্ভব নহে। 
জটিল দর্শন ও সাহিত্যেপ চর্চায় সকলের অধিকার স্থাপিত হইলে সমাজের 
সকলেরই তাহাতে কল্যাণ হ্য়। এইজন্য আদর্শ পমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি 
যাহাতে সংস্কৃতিচর্। করিবার মত প্রচুর অবকাশ ও স্থযোগ পায়, তাহার 
ব্যবস্থা কবা উচিত। ম্যাকেঞি বণিয়াছেন, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে 
হইলে সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের স্তর হইতে বক্ষ! করিতে হইবেন 
সংস্কৃতিই হইল মানব-জীবনেব লক্ষ্য । মানুষের মধ্যে যে-সকল সুপ্ত শক্তি 
আছে, তাহার পবিপূর্ণ বিকাশসাধনই মানব-জীবনের উদ্দেস্ত বা আদর্শ। এই 
আদর্শলাভ করিতে পারিলে মানুষের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। বিভিন্ন 


প্রকারেব সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা এই পরম কল্যাণলাভ করা যাইতে পাবে। 
প্রকৃত সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে মানব-প্রবৃত্তির চরম 
সংস্কৃতি জীবনাদর্শ 


বিকাশসাধন হইয়! থাকে । মানুষের দৈহিক, মানসিক ও 


আধ্যাত্মিক সমস্ত শক্তির বিকাশসাধনের দ্বার] সংস্কৃতিবান্‌ হইতে হয়। কোন 
বিশেষ ৪এক দিকের উন্নতিকে সংস্কৃতি বলা যায় না । মানবের সুপ্ত শক্তির 
পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধনের দ্বার] সত্যম্‌, শিবম্‌ ও সুন্দরমের দিকে অগ্রসর হইতে 
পার যায়। 

সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে সকলকেই ইহা! উপলব্ধি করিতে 
হইবে। ইহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়৷ আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী 
হইতে হইবে। তাহা হইলে সকলেই আনন্দময় রাজ্যে বিরাজ করিতে 
পারিবে। এইরূপ আদর্শকে লাভ করা সহজ নহে, তবুও চেষ্টা কর] দরকার । 
আদর্শলাভের চেষ্টার হারাই প্রকৃত কল্যাণ হয়। সমাজের সকলেই 
সংস্থতিবান্‌ হইতে পারিলে সমাজে শাস্তি ও এক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এইজন্ত 
সংস্কৃতির চর্চা হওয়া সমাজে একান্তই প্রয়োজন । 


চতুর্থ অধ্যায় 


সামাজিক উন্লাতি (9০৩91 10৩10190896) 


ঠ ধম ৷ সামাজিক উন্নতির ভাগুপর্য ( 3887010097506 ০ 5০০18] 
এ ০ড21000610) হ সমাজের উন্নতির প্রকৃত তাংপর্য কি, অর্থাৎ কোন্‌ 
সমাজকে উন্নত সমাঁজ বলা যায়, এই সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। 

(১) কেহ কেহ বলেন, সামাজিক উন্নতির অর্থ ব্যক্তির উন্নতি, জন- 
সাধারণের উন্নতি। সমাজে ব্যক্তি দি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইবার স্থযোগ 
পায়, তাহা হইলেই সমাজের উন্নতি হয়। যে-সমাজের সকল ব্যক্তি উন্নত, 
শিক্ষিত, মাঞ্জিতরুচিসম্পন্ন, সেই সমাজকেই আদর্শ বা উন্নত সমাজ বল] যাঁয়। 

(২) আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের উন্নতির সঙ্গে সমাজের অস্ততুক্তি 
সকল ব্যক্তির উন্নতির কোন সম্পর্ক নাই। সমাজের সকল ব্যক্তি উন্নত, 
শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন হইতে পারে না। সমাজে কিছু ব্যক্তি উন্নত থাকিলেই 
তাহাকে উন্নত সমাজ বলা যায়। সমাজে ছুই-একজন মনীষী জন্মগ্রহণ 
করিলেই যথেষ্ট, তাহারাই সমাজের সংস্কৃতির পরিচায়ক । 

কিন্তু এই মতবাদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ, সকল ব্যক্তিকে 
লইয়াই সমাজ গঠিত। সকল ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের কয়েকজন 

ব্যক্তির উন্নতির ছার সমাজ কখনও আদর্শ সমাজে 

248 পরিণত হইতে পারে না। সমাজের সহিত প্রত্যেক 

ব্যক্তির আঙ্গিক সম্পর্ক বর্তমান । স্থতরাং সমাজের কোন 

একটি ব্যক্তি যদি অনুন্নত, অমার্জিতরুচিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমস্ত সমাজের 

মধ্যে তাহার প্রভাব পড়ে । ব্যক্তির উন্নতির দ্বারা সমাজের উন্নতি হয়, আবার 

সমাজ উন্নত হইলে ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সমাজ ও ব্যক্তির 
উন্নতি পরম্পর-নির্ভরশীল। 

হবহাউসের মতে সমাজের উন্নতির বিশেষ চারিটি লক্ষণ হইতেছে £ 

(ক) মাত্রা (5০815), (খ) নিপুণতা বা দক্ষতা 

বা ( 98০1০০5 ), (গ) স্বাধীনতা ( 2০৭০০ ) এবং 

ঘে) সহযোগিতা (110দেও1গৈ )। 


সামাজিক উন্নতি ১৮৩ 


(১) মাত্রা বলিতে হবহাউস সমাজের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কথাই 
বলিয়াছেন। সমাজে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বৃদ্ধি সমাজের 
উন্নতির পরিচায়ক । | 

(২) সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সকল কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন 
করাকে তিনি নিপুণতা আখ্যা দিয়াছেন। আদর্শ সমাজের উদ্দেশ 
জনকল্যাণসাধন করা। এই উদ্দেশ্ট-সাধনের নিমিত্ত সমাজের বিভিন্ন 
কার্ধের মধ্যে কোন অসামবন্ত বা অসংগতি থাকিবে .না। সামাজিক 
কার্ধাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সামাজিক উন্নতির একটি বিশেষ লক্ষণ । 

(৩) সমাজের উন্নতির অপর একটি লক্ষণ ব্যক্তির স্বাধীনতা । সমাজস্থ 
ব্যক্তির কর্মে, চিন্তায় ও বাক্যে শ্বাধীনতা থাকিবে । কারণ, জোর করিয়া 
কোন কাজে বাধ্য করিলে ব্বতঃস্ফুর্ত ভাব নষ্ট হইয়। ধায়। তাহাতে সামাজিক 
উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

(৪) সমাজের উন্নতির চতুর্থ লক্ষণ সহযোগিতা, অর্থাৎ পরস্পরের 
কল্যাণের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করিতে হইবে । সকলের সহযোগিত! 
ভিন্ন সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। 

হবহাউসের মতে এই চারিটি উপাদান বর্তমান থাকিলে সমাজকে উন্নত 
সমাজ বল! যায়। ইহার কোন একটির অভাব হুইলে সামাজিক উন্নতি 
ব্যাহত হইবে। 

হবহাউস বলিয়াছেন, সামাজিক উন্নতির স্বরূপ তিনটি ঃ (ক) শক্তি 
( 8765), (খ) সংগ্রঠন (02851590072) ও (গ) অপরিহার্য 
সামঞ্জস্য (৬101 17810005 )। সমাজকে উন্নত করিতে হইলে 
সমাজের শক্তি, সুদৃঢ় সংগঠন ও কার্ধাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সামগ্ডহঃ 
রাখিতে হইবে। 

সামাজিক উন্নতি বলিতে হবহাউস বুঝিয়াছেন-_-808.001016 69151 
72910 অর্থাৎ পরিপূর্ণ তার দিকে অগ্রনর হওয়।। পরিপূর্ণতালাভই সমাজের 

আদর্শ, এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়াকেই সমাজের 
৯0 উন্নতির উন্নতি বল! হয়। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের হ্বারা পরি- 
পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া ঘায়। পরিপূর্ণতালাভ তখনই 
সম্ভব, যখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, নৈতিক বোধ 
জাগ্রত হয়, সকলে বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও মাজিতরুচিসম্পন্ন 


১৮৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পরম্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া 
প্রয়োজন। এই বোধ সকলের মধ্যে এইরূপভাবে সঞ্চারিত করিতে হুইবে 
যে, পারস্পরিক সহযোগিত] ভিন্ন কোন জনকল্যাণকর কাজ সম্ভবপর হয় ন:। 
সহযেোঁগিত। করিবার ইচ্ছা মানুষের অন্তর হইতে স্বতংদ্কুর্তভাবে আসা উচিত। 
তাহাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ হয। 

এইজন্য সমাজের সকলেরই বিচারবুধি বিকশিত হওয়া প্রয়োজন, 
তাহা হইলে সকলেই পনুষ্পরের সহযোগিতা করিবে, জনকণ্যাণকর কাধে 
উদ্ধদ্ধ হইবে, সমাজ উন্নত হইবে। এইথানেই নৈতিক উন্নতির সহিত 
সামাজিক উন্নতির মিল দেখি'ত পাওষা ঘায়। কারণ, ব্যন্রি নৈতিক 
উন্নতির উপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি। সামাজিক উন্নতি ও নৈতিক 
উন্নতি এক ও অভিন্ন, উভয়েরই লক্ষা এক। 

২১./সামাজিক উন্নতির শর্তাবলী (7১০ 00701670783 0£ 5০০15] 
0৪৮০1019707) 2 হবহাউস মনে করেন যে, সামাজিক উন্নতি চারিটি 
শর্তের উপর নির্ভরশীল, যথা-__ (ক) পরিবেশ-সম্পকাঁয় শর্ত (1510101)- 
17161)12] ), (খ) উজৈবিক-সম্প্রকীয়ি শর্ত (31910951081 ,, (গ) মনত্তত্ব- 
মুলক শর্ত (635610195109]) ও (ঘ) জমাজতন্ব-সম্পকীয়ি শর্ত 
€ ১০9০191095108] )। 

(ক) পরিবেশ-সম্পকীঁয়ি শর্ত ঃ এই ক্ষেত্রে পরিবেশ বলিতে কেবল 
প্রাকৃতিক পরিবেশকে বুঝায় না। প্রাকৃতিক, সামাজিক, বাষ্্রনৈতিক, 
ভৌগোলিক-__সমস্ত লইয়াই পরিবেশ। ইহাদের সকলের উপরেই সামাজিক 
উন্নতি নির্ভরশীল। পু 

অনুকুল পরিবেশে সামাজিক উন্নতি দ্রুত হয়, আর পরিবেশ গ্রতিকূল 
হইলে সামাজিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামাজিক সংগঠনও পরিবেশের 
প্রভাবে গঠিত হয়। কারণ, মানুষের প্রয়োজন, শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে 

সামাজিক সংগঠন গঠিত হইয়া থাকে, এবং প্রয়োজন 
রি ও শক্তি পাবিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভবশল। 
সমাজের উন্নতি পারিপাশ্থিক অবস্থা অন্ুকুণ থাকিলে অনেক সময় লোক 
আরামপ্রিয় হয়। আর যে-দেশের পারিপাস্থিক অবস্থা 
প্রতিকূল, সে-দেশের লোক খুব শ্রমশীল হইয়! উঠে। কাজেই অন্থবৃ্প পরিবেশও 
অনেক সময় সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া! দাড়ায়, আর প্রতিকূল 


সামাজিক উন্নতি ১৮৫ 


পরিবেশ সমাজের উন্নতব সহায়ক হয়। প্রতিকূল পরিবেশ মানুষের বিকুদ্ধাচবণ 
করিয়া তাহার স্থপ শক্তিকে জাগ্রত কবে। স্থতরাং অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় 
অবস্থাই সামাজিক উন্নতির সহায়ক হয়। 

মানষের প্রকৃতি পরিবেশে উপব নির্ভরশীপ। ক্তরাং পরিবেশ 
সামাজিক উন্নতির অন্ততম শর্ত। 

(খ) (জৈবিক শর্তাবলী £ সামাজিক উন্নতির জৈবিক শর্ত হইল 
বাচিয়া থাকিবার জন্ত সংগ্রাম (90:9£516 £0: 6515621,0০ )। বিবর্তনবাদী 
ডারউইন জীবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে যে-মতধাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাকেই 
সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া! সমাজের উন্নতির ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ডারউইনেব মতে জীবদেখ মধ্যে থাছ্লাভের ও বীচিয়৷ 

থাকিবাব জন্য একটা প্রতিযোগিতা বা ছন্দ দেখ! 
5 যাঁয়। ইহাঞ্চে তিনি জীবনযুদ্ধ বা 3৮:9881 19: 

8%15621০9 বলিয়াছেন। এই জীবনযুদ্ধে যাহাবা 
শক্তিশালী, তাহারা জয়ী হয়, আর যাহারা ছুর্বপ, তাহাবা ধীরে ধীরে 
পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। বিবর্তনবাদীরা সামাজিক উন্নতিকে 
'জীবনযুদ্ধ' ও “যোগ্যতমের বাঁচিবার অধিকার (50৮158] 0৫6 016 
90950 )--এই নীতিতে ব্যাখ্যা করেন। সমাজে যাহার যোগ্যতঘ্, 
তাহারাই বাচিয়া থাকে, আর যাহারা ছূর্বল তাহাদের বাচিবার কোন 
অধিকার নাই। সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজের ক্রমোন্নতি 
সম্ভব হয়। 

কিন্তু বিবর্তনবাদীদের এই মতবাদ মানব-সমাজে প্রযোজ্য নহে। 
(১) মানব-সমাজের যোগ্যতা কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারা! বিচার করা 
যায় “না । লমার্জে যে কেবল শক্তিশালী ব্যক্তিরাই বাচিয়া থাকিবার 

অধিকারী তাহা নহে, সমাজ কখনও দুর্বল ব্যক্তিদের 
রা বর্জন করে না। বরং তাহাদের চিকিৎসার ও সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা করে। (২) মান্য শীতিবাদী ও আদর্শবাদী। 
কেবল শারীরিক শক্তির উপ ভিপ্ডি করিয়া মানুষ যোগ্যতা-অযোগ্যতা 
বিচার করে না। (৩) শুধু শক্তিশাঙ্গী ব্যক্তিরাই বাচিরার অধিকারী হইলে 
সমাজের জয়োন্নতি কুদ্ধ হৃহ্য়া বাইত। 

সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্কে মানুষের জীবন-সংগ্রামের মাত্রা হাম 
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পাইতে থাকে । স্থতরাং বিবর্তনবাধীদের নীতি মানব-সমাজে প্রযোজা নছে। 
এইরূপ নমালোচনার ফলে বিবর্তনবারদীদের মতবাদ বর্তমানে 
পরিবন্তিত আকার ধারণ করিয়াছে । তীহাঁরা বলেন, 
৬ এইখানে প্রতিযোগিতা বলিতে ব্যক্তিতে ব্যক্কতিতে 
সমাজের উন্নতি প্রতিযোগিতাকে বুঝাইতেছে না, এক সমাজগোষ্ঠীর 
সহিত অন্য সমাজগোীর প্রতিযোগিতা বুঝাইতেছে। 
এই গোঠীতে গোষীতে প্রতিযোগিতায় যে-গোঠী শক্তিশালী, সেই গোষ্ঠীই 
বাচিয়া! থাকিবে । 
সমালোচনা! কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, 
(১) এই মতবাদের কোন এতিহাসিক ভিত্তি নাই। (২) বিভিন্ন সামাজিক 
গোষ্ঠীর মধো বিরোধ আছে সত্য, কিন্ত তাহাকে বাচিয়া থাকিবার জন্য 
সংগ্রাম বলা যায় না। (৩) এই সংগ্রামের কারণ মান্থষের নীতিবোধের, 
এক্াবোধের ও স্থুদংবদ্ধ শাসন-বাবস্থার অভাব । 
আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক সামাজিক সংগঠনের দ্বারা বিভিন্ন সমাজ- 
গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধমূলক ভাবের অবসান ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করা 
হইতেছে । সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতিপ্ন সঙ্গে সঙ্ষে এই-সকল বিরোধের 
অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। 
বিবর্তনবাদীরা আরও বলেন যে, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য 
যাহারা স্থস্, সবল ও বিচারবুদ্ধিশীল, তাহাদের বিবাহ করিতে বাধ্য করা 
উচিত। সুস্থ, সবল, বিচারবুদ্ধিশীল পিতামাতার সন্তান সুস্থ ও বিচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে, এইরূপ আশা! করা যায়। কারণ, 
ই সম্তানেরা পিতামাতার অনেক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার- 
স্থক্রেলাঁভ করে। এইজন্ত যোগ্যতম পিতামাত। নির্বাচন 
করিতে পারিলে সামাজিক উন্নতি দ্রুত হইবে। স্থুতরাং বিবর্তনবাদীদের 
মতে সমাজের উচিত উপযুক্ত নরনারীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা এবং 
যাহারা অনুপযুক্ত ব1 ছূর্বল, তাহাদের বিবাহ করিতে বাধা দেওয়]। 
এই মতবাদ যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু (১) কেবলমাত্র উত্তরাধিকার- 
স্ত্রে প্রাণ্থ গুণাবলীর ছারাই যে সামাজিক উন্নতি সম্ভব হইবে, তাহা আশা করা 
যায় না। একজন সংগীতজ্ঞের সন্তান যে সংগীতজ্ঞ হইবে, বা শিক্ষিত লোকের 
সম্তান যে শিক্ষিত হুইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। (২) ভাইসম্যানের 


সামাজিক উন্নতি ১৮৭ 


মতবাদ অনুসারে পিতামাতার অজিত গুণ বংশান্ুক্রমে সঞ্চারিত হয় ন1। 
সংগীতজ্ঞের সম্তান যদি সংগীতজ্ঞ হুয়, তাহার কারণ কেবল- 
মাত্র উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী নহে, যে-পরিবেশে 
সম্তান বড় হুইয়াছে, সেই পরিবেশের গ্রভাবেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে 

স্থতরাং একমাত্র উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর দ্বারা যে 
সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়, এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নছে। 
বাক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। 

উপসংহার £ মানুষ কাচিয়! থাকিবার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে 
না, মাধ সংগ্রাম করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের জন্য। 
সামাজিক উন্নতির প্রধান কারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন। ব্যক্তির 
অস্তনিহিত শক্তির বিকাশসাধন সমাজের দ্বারাই সম্ভব। সমাজই ব্যক্তির 
আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আবার ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজও উন্নত হয়। 

(গ) মনস্তত্বমূলক শর্ত ঃ মানুষের জীবনকে প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত 
করিতেছে তাহার মন। ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃন্তি লইয়াই মন। মনই 
মানুষকে চালিত করে। স্থতরাং মনস্তাত্বিক শর্তকে সামাজিক উন্নতির 

অন্ততম শর্ত বলা যায়। উন্নত, বিচারবুদ্ধিশীল মনের 
নর দ্বারাই সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব। তবে মানুষ প্রথমেই 

বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্ধ করে না। 
হবহাউসের মতে সমাজে মানুষ প্রধানতঃ আবেগের বশে কাজ করিয়া থাকে । 
তখন কীজের উদ্দেস্ঠ সম্পর্কে মাহুষ সচেতন থাকে না। স্থথ-ছুঃখের অহ্ুতৃতি 
ও সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার পরিচালিত হইয়া সে আবেগের বশে কার্ধসম্পাদন 
করে? বিচার করিয়া কার্ধ করে না। 

কিন্তু সমাজের উন্নতি করিতে হইলে এই আবেগকে দমন করিতে হইবে, 

সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইবে। হুবহাউস 
ই বলেন, মানুষ যখন মূলম্বার্থের (7০০৫-৫1)06650) ছারা 
পরিচালিত হইয়া কাজ করে, তখন কাজের উদ্দেশ 
সম্পর্কে সে সচেতন হয়। তখন সে কেবল আবেগের বশে কাজ করে না, 
বিচারবুদ্ধির ভ্বারা পরিচালিত হইয় উদ্দেস্তসাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হয়।, 
বিচারবুদ্ধিশীল মনই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারে । 


সমালোচন। 
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হবহাউসের মতে মৃলম্থার্থ* চারিপ্রকারের হইতে পারে আত্মস্ার্থ, 
সামাজিক স্বার্থ, জ্ঞানমূলক স্বার্থ ও গঠনমূলক স্বার্থ । 
এইসকল স্বার্থের মধো সমন্বয়সাধন করিতে পারিলেই মনের প্রকৃত 
র্‌ উন্নতি হয় এব এইরূপ মনই সামাজিক ক্রযোন্নতির 
রিনি সহায়ক হয়। কোন একটি স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে 
সমাজে বিরোধ অবশ্যস্তাবী,। বিচারবুদ্ধিশীল মন এই- 
সকল বিভিন্ন স্বার্থের মধে সামঞ্শ্ত স্থাপন করিতে পাবে ও সাখাজিক 
ক্রমোন্নতির সহায়ক হইতে পাবে । 


(ঘ) সমাজতন্ব-জম্পকীয় শর্ত ঃ সামাজিক চেতনাবৌধই সামাজিক 
ক্রমোঙ্গতির চতুর্থ শর্ত। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ 
থাকা একান্তই প্রয়েজন। ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক 
স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তিগত ন্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হুইশে সামাজিক স্বার্থ ই প্রাধান্তলাভ করিবে । 
কারণ, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের 
সহযোগিতার উপর সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে। সমাজে ব্যক্তি কেবল 

নিজেকে লইয়! ব্যস্ত থাকিতে পারে না, অপরের কথাও 


মানালি তাহাকে ভাবিতে হয়, অপরের কার্ধে সাহায্য করিতে 
চেতনাবোধ ও 
সমাজের উন্নতি হয়। সে যেসমাজের অন্যান্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল-_ 


এই জ্ঞান থাকাকেই সামাজিক চেতনাবোধ বলা হইতেছে। 
সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল আবেগের বশে কোন কার্য করে না, 
বিচারবৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্ধ করে। ফলে মে সামাজিক 
কল্যাণের আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়। ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, সামাজিক কল্যাণকে 
বাদ দিয়] তাহার একার কল্যাণ সাধিত হইতে পাবে না। ও 
সমাজকে এমন একটি সাধারণ ইচ্ছায় (0677612] 111) পরিণত 
করিতে হইবে, যাহার একমাত্র লক্ষা থাকিবে সামাজিক কল্যাণসাধন কর]। 
সাধারণ ইচ্ছা ও সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারাই সমাজকে এইরূপ 
সামাজিক উন্নতি সাধারণ ইচ্ছায় পরিণত করা সম্ভব হইতে পারে। 
সকলের মনে সামাজিক চেঙনাবোধ জাগ্রত করিতে পারিলে সামাজিক 


মূল্বার্থ ৬* পৃঃ দেখ । 


সামাজিক উন্নতি ১৮৯ 


উন্নতি অবশ্বস্ভাবী হইবে। এইজন্ত সামাজিক উন্নতির অন্তান্ত শর্ত অপেক্ষা 
সমাজতব-সম্প্কীয় শর্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 
৩। সামাজিক আদর্শ ( 5০০19116913 2 
(১) সামাজিক আদর্শের সাধারণ তাৎপর্য (756 £60618] 
5161815081805 0£ 9০০18] 10819) 2 সমাজ বিবর্তনশীল। বিবর্তন-গ্রক্রিয়ার 
ফলে সমাজ নিযত পরিবতিত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । আছিম- 
কাল হইতে খর্তমান যুগ পর্বস্ত সমাজ বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হৃইয়া 
আসিয়াছে। এই-সকল পরিবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে 
আকন্মিক বলিষা মণে হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহারা 
আকস্মিক নহে। কারণ, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারেব পরিবর্তন 
লক্ষ্য করাযায়। কোন কোন সময়ে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছে, আবার কোন সময়ে সমাজের চরম অবনতি ঘটিযাছে। সমাজের 
এইবপ বিবর্তনের জন্য মানুষেরা ও কিছুটা দায়ী। কারণ, টন্নত মানুষের দ্বারা 
সমাজ উন্নত হুইযাছে, আবার মানুষের অবনতিতে সমাজেরও অবনতি 
ঘটিয়াছে। যাহ] হোক, সমাজের মধো নিরস্তর একটা পরিবর্তন ও বিবর্তন 
সংঘটিত হইতেছে । 
যে-বস্ জন্মে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন আছে। সেই 
পরিবততনের মাধ্যমে তাহার সুপ্ত শক্তি একদিন বিকশিত 
রত রি হয। বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের বৃক্ষ স্থপ্ত অবস্থায় থাকে। 
বীজের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সেই বক্ষকে বিকশিত করা। 
জীবেক্ট মধ্যে ও দেখ! যায, অনবূপ পরিবতনের মাধ্যমে তাহার অস্তনিহত শক্তি 
বিকশিত হয়। 
গুনিম়ন্তরের জীবে বেলায় এই-সকল শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। 
একটি বীজ হইতে একটি নিদিষ্ট গাছ জন্মিতে পারে, বা একটি জীবকোষ হইতে 
একটি বিশেষ জীব জন্মগ্রহণ করিতে পাবে। এই 
১ নর পরিবর্তন তাহার অস্তপ্নিহিত সপ্ত শক্তি বিকাশের দ্বারা 
সম্ভবপর হয়। বাহির হইতে শক্তির প্রয়োগ করিলে খুব 
সামান্ত পরিবর্তনই সাধিত হইতে পারে। মানুষের দৈহিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও 
এই কথা প্রযোজ্য । মানুষের শারীবিক পরিবর্তন করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং 
যদিও কিছু সম্ভব হয়, তাহ] খুবই সামান্য । 


সমাজ বিবর্তনশীল 


১৯৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা! 


কিন্ধ মানবজাতির উন্নতি সম্পর্কে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা 
টানিতে পারা যায় না। আমাদের সম্পর্কে ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের 
সীমাহীন উন্নতি হওয়া সম্ভব। আমাদের মধ্যে যে-অনস্ত 
সম্ভাবন1 বৃহিয়াছে, উপযুক্ত সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে তাহার 
পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা ঘায়। ব্যক্তি আদর্শের দিকে অগ্রসর হইলে, 
মমাজও আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবে। সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব হইতে 
কিছু ভবিষ্দ্ধাণী করা সম্ভব নয়। তবে সমাজের বর্তমান পরিবর্তন ভবিস্ততের 
প্রস্ততি । সমাজের মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শ নিহিত থাকে । একদিন 
হয়ত এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত হুইবে। 

(২) জামাজিক আদর্শের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্য। £ ম্যাকেঞ্জির মতে 
সামাজিক আদর্শ ছুই প্রকারের হইতে পারে : অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ 
(41500:800 70691) ও গণতান্ত্রিক আদর্শ (16700018500 [068] )। 

*ক) অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ (776 41156008610 1068] ) 2 
অভিজাততান্ত্রিক সমাজ বলিতে অভিজাত বা জ্ঞানী, গুণী বক্তিদের 
শাসন বুঝায়। প্লেটো তাহার 1২6000110 গ্রন্থে এই অভিজাততান্ত্রিক 
শাসনকে সমাজের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি মনে করেন যে, 
দমাজ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত। কারণ, প্ররুত শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিরাই সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে। শ্রেষ্ঠ দেবতুল্য ব্যক্তিরা 
আপন স্বার্থবিসর্জন দিয়া জনসাধারণের স্বার্থবক্ষ! করিবে, শাসনব্যবস্থা স্ুদৃঢ 

করিবে এবং তাহারা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে 
রে রি সমর্থ হইবে । কারলাইলও (08101) অত্জাত- 

তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী । তিনি বলিয়াছেন £ 
«015 006 5৬511950176 70101511556 01 006 901151) 0০ 7062 £০৮০1%১০০ 
চ% &1)০ 15০.” অর্থাৎ “বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়৷ অজ্ঞ ব্যক্তিদের 
একটা চিরস্তন স্থুবিধা।” এই মতবাদ অনুসারে সমাজের শাসকবৃন্দ নত, মহৎ, 
বীর, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হইবেন। শাসকবর্গ কেবল ক্ষমতালিপ্স, হইলে চলিবে 
না। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সকলের সেবক হুইতে হইবে । প্লেটো এইজন্ত 
শাসকবর্গের জন্য যে-নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা! করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাহা- 
দিগের কতকগুলি স্থযোগ-স্থৃবিধ। হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শাসকবর্গ ভোগী 


মানবের শুক্তি অসীম 


* ১৪১ পৃঃ দেখ। 


সামাজিক উন্নতি ৃ ১৯১ 


হইবে না -কর্মী হইবে, সমাজের স্বার্থের জন্ত তাহাদিগকে আপন স্থবিধা 
বিসর্জন দিতে হুইবে। প্ররুত সৎ ও মহৎ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ শাসকের 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। 

সমালোচনা £ কিন্তু এই মতবাদের অনেকগুলি অস্থবিধা জাছে। 
প্রথমতঃ, কি উপায়ে সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠ বাক্কিদের বাছাই করা সম্ভব হইবে? 
প্লেটে! বলিয়াছেন, ধাহার] বিভিন্ন বিষয়ে, যথা _-সংগীত, ব্যায়ামচর্চা, ব্যবস।, 
সমাজশাসন, দর্শন ইত্যাদির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তীহারাই 
সমাজের শাসক হইবার মত যোগ্যতা অর্জন করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও 
নান] অসুবিধা আছে। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি পাওয়! বা বাছাই করা অত্স্ত 
কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপরে শাসনভার ন্যস্ত থাঁকিলে 
সমাজের উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। তাহার] যদি শাসকের আসনে 
বপিয়া ক্ষমতালিপ্ন, হইয়া উঠেন, জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা আপন স্বার্থ- 
সিদ্ধিতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহ! হইলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হুওয়াই স্বাভাবিক । 

*(খ) গণতান্ত্রিক আদর্শ (7176 19679০00860 [09815) 3 গণতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার আদর্শ হইল জনসাধারণের দ্বার! সরকার গঠন। যেখানে সমগ্র 
জাতির একট] বুহৎ অংশ শাসনকার্ধে অংশগ্রহণ করে, তাহাকেই গণতান্ত্রিক 
সরকার বলা হয়। জনসাধারণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন- 

কাধ পরিচালনা ককিয়! থাকে । এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের 

৫87 সকলের সমান অধিকার, সাম্যনীতি ইত্যাদি স্বীকৃত হয়। 
দ্বারা আদর্শসমাজ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতস্ত্রের অতি হ্ুন্দর সংজ্ঞা- 
রি ৃ নির্দেশে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গণতন্ত্র জন- 
সাধারণের সরকার, ইছ। জনসাধারণের জন্য ও জনসাধারণের ছারা গঠিত (*& 
£০৬৫[70067) ০৫ 006 09019 [01 006 06019192190 05 0১০ 06০010165)। 
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার শ্বীকৃত হয়। 

সমালোচন1 2 কিন্ত অনেকে গণতান্ত্রিক সরকারের নিন্দা করিয়াছেন । 
প্লেটো গণতান্ত্রিক সরকারের বিরোধী ছিলেন । 0811515 ও 7২091012 
এইরূপ সরকারের তীব্র সমালোচন1 করিয়াছেন। (১) সমগ্র জাতির একটা 
বৃহৎ অংশ শাসনকার্ধ-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবে, ইহাকে আদর্শ বলিয়া 
স্বীকার কর! যায় না। 


দ* ১৪২ পৃঃ দেখ। 


১৯২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


(২) অভিজাততান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের দ্বারা গঠিত না হইলেও 
ইহ! জনসাধারণেরই সরকার এবং জনসাধারণের কল্যাণ করাই ইহার 
উদ্দেশ্ট। অভিজাততান্ত্রিক মতবাদীরা বলেন যে; গণতান্ত্রিক সরকার কোন 
সরক্টরই নয়, ইহাকে অরাজকতা বা 21721:01)5-র একটা ভিন্ন রূপ বল 
যাঁয়। তাহার্দের মতে গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের কল্যাণের জন্থা 
নহে, ইহা শক্তিশালী ও প্রভাবশালীদের সরকার। গণতান্ত্রিক মতবাদীরা 
ইহার উত্তরে বলেন যে, গণতন্ত্রের আদর্শ হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈতী। 
গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য জনকল্যাণসাধন করা, ষাহা অভিজাততান্ত্রিক সকার 
সর্বদা করে না। 

(৩) গণতান্ত্রিক সরকার স্বল্নকালস্থায়ী। সাধারণতঃ ইহা কোন একটি 
বিশেষ দলের সরকার | নির্বাচনে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেই দলই সরকার 
গঠন করে এবং সরক|র-পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ থাকে বিপক্ষ দলের বিরোধিতা 
কর1। জনকল্যাণের দিকে পুর্টি নিবদ্ধ না করিয়া তাহারা আপন দলগত 
স্বার্থরক্ষার কাজেই ব্যস্ত থাকে । এইবপ স্বল্পকালস্থায়ী সরকারের জনসাধারণের 
কল্যাণ সম্পর্কে কোন দুরদৃষ্টি থাকে না। 

(৪) ম্যাকেঞ্ির মতে গণতান্তিক ও অভিজাতিতান্ত্রিক উভয় মতবাদেরই 
যথেষ্ট ক্রটি আছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ সামাবাদকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়, 
সমাজের গুণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর পায় না। এই কারণে 
গণতস্ত্রে বাক্তিত্বের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

(৫) ব্রাউনিং ( 8:০%12104 )-এর ভাষায় গণতন্ত্র সদক্ষ বা উপযুক্ত ব্যক্তি 
চায় না, সমগ্র জাতিকেই হঠাৎ বড় করিতে চায়। |কন্ত সমগ্র 'জাতিকে 
একদিনে উন্নত করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হয় 
এবং জাতির উন্নতি-পরিচালনার জন্য চাই হৃদক্ষ ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তির প্রভবব। 

কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকাবের আদর্শ যে মহান্‌, তাহা সকলকেই স্বীকার 
করিতে হইবে। ইহার আদর্শ হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। আদর্শ 
সমাজেরও উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, লকপকে বাক্যের 
ও কার্ধের স্বাধীনতা দান করা, সমাজে মৈত্রীর বন্ধন স্থদূঢ করা, জনসাধারণের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন কর]। 

অভিজাততান্ত্রিক আদর্শের কতকগুলি ক্রটি আছে। উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
আবিষ্কার করা এবং তাহাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করার প্রণালী সম্বন্ধে ইহা 


সামাজিক উন্নতি ১৯৩ 


সঠিক পন্ধতি নির্ধারণ করিতে পারে না। উপযুক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা শাসনকার্ধ- 
অভিঙজাততান্ত্রিক পরিচালনার ব্যাপারে উৎসাহীও হয় না। এইজন্য প্লেটো 
সরকারের ক্র বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত শাসককে শাসনকার্ধ পরিচালন! 
করিতে বাধ্য করিতে হুইবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা কারধকর কর! 
সম্ভব হয় না। 
উপসংহার $ এইজন্য ম্যাকেঞ্জি মনে করেন, গণতান্ত্রিক ও অভিজাত- 
তান্ত্রিক উভয় আদর্শের মধ্য হইতেই কল্যাণকর গুণগুলি লইয়া আদর্শ সমাজ 
গঠন করিতে হইবে। যে-দেশেএ জনসাধারণ অজ্ঞ, মূর্খ, 
নি 05৫ যাহাদের মধ্যে একত। নাহ, তাহাদের শাসক শ্রেষ্ঠ ও 
গুণী ব্যক্তিরা হইলেই ভাল হুয়। অবস্থার পরিবর্তন 
হইলে, শাসনব্যবস্থা পরে পবিবতিত হহতে পাবে। জনসাধারণ যতই 
একতাবদ্ধ, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হইবে, ততই তাহারা গণতান্ত্রিক 
সমাজের উপযুক্ত হুইবে। গণতন্ত্র ও অভিজাততত্ত্রের মধ্যে সমগ্য়সাধন 
করিতে পারিলেই এই সমস্তার সমাধান হইবে আশা করা যায়। 
কিন্ত অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শকেই সমাজের একমাত্র 
আদর্শ বলা যায় না। গাষ্ট্রের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাষ্ট গপাজতন্ 
হইতে, গণতন্ত্র গণতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । গণত*কেও প্রকৃত আদর্শ বল! যায় 
না, ম্যাকেঞ্ি নিজেও তাহা স্বীকার কবিয়াছেন। যতদিন জনসাধারণ 
বাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না হয়, ততদিন রাজতন্ত্র চলিতে পাবে। 
কিন্দ উহাতে জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুপগ্র হয, সমাজেব প্রকৃত কল্যাণ 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
গণতান্ত্রিক সরকারও ক্রটিহীন নহে । গণতন্ত্রের আদর্শ স্বাধীনতা, সাম্য 
ও মৈত্রী'এবং শান্তি, সৌভাগ্য ও উন্নতি। আদর্শ হিসাবে ইহারা প্ররুতই 
সকলেরই কামা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারাই আদর্শ 
উঠি সমাজের একমাত্র আদর্শ নয়। মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ 
করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে আরও যে-সকন উচ্চতর 
বৃত্তি আছে, তাহাদের উৎকর্ষমাধন করিতে হইবে। মাস্থষের বিচার- 
বুদ্ধির চরম উতৎকর্ষসাধন সমাজের অন্যতম আদর্শ হওয়! উচিত। বিচাঁর- 
বুদ্ধিশীল ব্যক্তির দ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হওয়া সম্ভব। আদর্শ 


১৩ 
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সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিশীল হওয়া! একান্ত দরকার, নতুবা আদর্শ 
লাভ করা বা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। 
বিচারবুদ্ধির স্তরে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নীত করিতে হইলে, 
সমাজের সকল রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, অনুষ্ঠান- 
সক্ী অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে সামগ্ুস্তবিধান করিতে হইবে। 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির 
মধ্যে সমন্বয়সাধন মান্থষের কার্ধাবলী, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি 
ইত্যাদির মধ্যে সমন্ব্পসাধনের ছ্বারা আদর্শ সমাজ 
গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় এবং তাহা করিতে হইলে স্বাধীনতা, সাম্য ও 
ইত, স্তায়পরতা। ও প্রেমের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। 
(১) স্বীধীনতা৷ (7.4: ) আদর্শ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তায়, 
বাক্যে ও কর্মে স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবে স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছুত্খলতা 
নহে। একের স্বাধীনতা যাহাতে অন্যের স্বাধীনতায় 
নিধি বাধান্থষ্টি না করে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
সুস্থ, শিক্ষিত ও সংযত ব্যক্তিরাই প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভের অধিকারী। 
এইজন্য সমাঁজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে লকলেরই স্বাধীনতা 
কিছুট! খর্ব করিতে হয়। সভ্য সমাজের নাগরিকের! বাক্যের শ্বাধীনত। দাবী 
করে, কারণ মানুষের প্রকাশকে বাধা দিলে সেই লমন্ত কথাই চাপা থাকিবে, 
যাহা প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। তবে জনসাধারণের কথাবার্তায় সাধারণ 
সংযম থাকিলে তাহাদিগকে বাক্যের শ্বাধীনতা দেওয়' 
যায়। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতাও সময় সময় সীমাবদ্ধ 
করিতে হয় সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনে । যেমন যুদ্ধের সময় বাক্যের স্বাধীনতা 
বজায় থাকিলে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। এইজন্য" এই সময় 
বাক্যের স্বাধীনতা খর্ব কর] হয়। কিন্তু যুদ্ধের কথ! ছাড়িয়া! দিলেও শাস্তি- 
কালীন অবস্থায়ও পর্ণ স্বাধীনতার একট সীম] থাক! প্রয়ৌজন। যেমন কোন 
লোক কাহাকেও বিনা অপরাধে মিথ্যাবাদী বা চোর, ডাকাত, খুনী ইত্যাদি 
অপবাদ দিতে বা অপমান করিতে পারিবে না) এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে 
দেওয়া যায় না, যাহাতে অন্যের শান্তির ব্যাঘাত হইতে পারে । এই-সকল 
বিষয়ে বানত্ীয় শাসনকে নৈতিক শাসনরূপে গণ্য করা উচিত। 
স্থতরাং মানুষের স্বাধীনতা যদি সমাজের আদর্শে বাধ! দেয়, তাহা হইলে 
নেই ব্বাধীনতা কর্তৃপক্ষের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়1 দরকার। 


ভ্বাধীনতার নীম। 


সামাজিক উন্নতি ১৪৫ 


(২) সাম্য (£:58185 )8 সাম্য বলিতে সকলের সমান অধিকার 
বুঝায়। শাম্যের বিভিন্ন ূপ আছে, ঘ্থা__অর্থ নৈতিক সাম্য, রাষ্ট্ীনৈতিক 
সামা ও সামাজিক সাম্য। 

অর্থ নৈতিক সাম 2 সমাজতন্ত্রবাদী ও সমভোগবাদীরা অর্থ নৈতিক 
সাম্যের পক্ষপাতী । অর্থাৎ সমাজের উৎপাদিত সামগ্রীর 
উপর সকলের সমান অধিকার থাকিবে, সকলেই তাহা 
সমানভাবে ভোগ করিবে । +“£100136 £0121705 ৪11 
(01065 210 ০09000701.”- ইহাই তাহাদের নীতি । 

কিন্তু এইরূপ সাম্য সমাজে বজায় বাঁখা সর্বদা সম্ভব হয় না। কারণ, 
বিভিন্ন লোকের জীবিপানিবাহ্ের প্রণালী বিভিন্ন, কর্ম বিভিন্ন । স্থতরাং 

তাহাদের প্রয়োজনও বিভিন্ন । কবি বা দার্শনিক বা 


অর্থনৈতিক 
সাম্যই কাম্য 


আর ধার্সিকের পক্ষে ঘেরূপ সহজ, সরল, অনাড়গ্থর জীবন- 
অস্মবিধা যাপন কর! সম্ভব, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 


কারণ, তাহার গবেষণাকাধের জন্য বহু মুল্যবান 
যন্থপাতির প্রয়োজন হয়। এইজন্য প্রয়োজন অনুসারে সামগ্রীর বণ্টন হওয়া 
উচিত। 
দ্বিতীয়তঃ, সমতোগবাদীরা বলে, উৎপাদিত সামগ্রী সমানভাবে ব্টন 
করা উচিত। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করিলে শ্রমিক ও প্রকৃত কর্মীরা 
তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরক্কার পাইবে না। অন্যদিকে 
। সাম্য ঈন্নতির 
প্রতিনধাক যাহারা শ্রমবিমুখ তাহার! বিনা পরিশ্রমেই সামগ্রীর 
* সমান অংশ লাভ করিবে । মানুষ প্রয়োজনীয় বস্ত কষ্ট 
করিয়া সংগ্রহ করিবে- ইহাই মাহছষের পক্ষে স্বাভাবিক, বিনা পরিশ্রমে 
প্রয়োজনীয় গ্লীমগ্রী সংগৃহীত হইলে মানুষের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
পরিবারের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই, সম্পত্তির বণ্টন একেবারে 
সমানভাবে হয় না। স্থুতরাং সমাজেও প্রয়োজন ও সামর্থ্য অহুসারে 
উৎপাদিত সামগ্রীর বন্টন হওয়া উচিত। 
রাষট্রনৈতিক সাম্য £ রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলিতে রাষ্ট্র ও আইনের নিকট 
সকলেই সমান-_ইহাই বৃঝায়। অর্থাৎ সমাজে সকলকে সমান হুযোগ-হৃবিধা 
হইবে। সকলের প্রতি সমান আচরণ করিতে হুইবে। 
সামাজিক সাম্য ১ সামাজিক সাম্য বলিতে সমাজের অন্তর্গত সকল 
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ব্যক্তিই সমান-__ইহাই বুঝায়। জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোন, 
বিভে? থাকিবে না, ইহাই সামাজিক সাম্যের মূলনীতি । মনুত্তত্ই 
মানুষকে স্থট্রির শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত করিয়াছে । * মানুষে 
রাত মাহষে একত্ব উপলব্ধি করিলে জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ 
দৃরীভূত হয়। তবে সাধারণ লোক ও মহৎ ব্যক্তির মধ্যে 
যে-পার্থক; বর্তমান তাহ অনম্বীকার্ধ। কিন্ত এই পার্থক্যেব দ্বারা সামাজিক 
সাম্য নষ্ট হয না। 

৩। মৈত্রী ও শ্রাতৃত্ব ( ঢ1566100105 ) 2 সামাজিক এঁক্য, শাস্তি ও 

আদর্শের ভিত্তি হইল মৈত্রী বাভ্রাত্ত্ব। সমাজের সকলেব মধ্যে মিত্র বা 
বন্ধুত্বের ভাবকেই মৈত্রী বলা হয়। সমাজের প্রকৃত 
মৈত্রী ও সামাজিক ূ 
একা কল্যাণ করিতে হুইলে এই ভাবের উপর সমধিক গুরুত্ 
আরোপ করা উচিত। সকলেই সকলকে যদি বন্ধুভাবে 
গ্রহণ কগিতে পারে, তাহা হইলে বিরোধ ও বিভেদ দৃবীভূত হইবে, এক্য- 
প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে । 

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ব্যতীত অপব একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আদর্শ 
হইল ন্টায়পরতা । 

৪। ন্যায়পরতা (856০০) বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি ন্যায়পরত। 
সম্পর্কে বিভিন্ন ধাবণা পোষণ করিয়া থাকেন। প্রেটো। ইহাকে বিচারশক্তির 
সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । স্থতরাং যেখানে [বিচারশক্তি 
প্রয়োগ করা যায়, গেইখানেই ভ্তায়পরতা সম্ভব। প্লেটে মনে করেন যে, 

যাহার যহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দে€ষাই ন্যাঁয়- 

পরতা । কিন্তু সামাজিক ন্থায়পরতা বলিতে কেবল প্রাপ্য 
বস্তকেই বুঝায় না। সকলকে বিকশিত হুইবাব, জীবনের প্বিপূর্ণতার 
পথে অগ্রপখ হইবার সুযোগ দান কবিলেই সামাজিক গ্তায়পরতা বক্ষ 
করা সম্ভবপর । 

স্ায়পরতা রক্ষা করা সমাজের অন্ততম আদর্শ । কারণ, স্তায়পরতার 
ভিত্তিতেই সমাজকে আদর্শের পথে ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা 
যাইতে পারে। 

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তনিহিত শক্তির বিকাশসাধন করিবার 
জুন্ত ন্তায়পরায়পতার প্রয়োজন। সকল ব্যক্তি সমান ম্ভাবনা লইয়া 


হারপরতা কি? 
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জন্মগ্রহণ করে না। বিভিন্ন বাক্তির মানসিক প্রবণতা বিভিন্ন । কাজেই 
তাহাদের মানসিক প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হুইবার অুষোগ-সথবিধা 
করিয়া দেওয়াই সমাজের কর্তব্য। সুযোগ-স্বিধার 
রড অভাবে কাহারও জীবন যেন ব্যর্থ হইয়া না যায়, 
সেইদ্দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ সমাজে 
এইবপ ন্ঠায়পরায়ণতা দেখা যায় না। কেহ কেহ এ বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান্‌, 
আবাব কেহ কেহ এতই হভাগ্য যে, তাহাদ্দেব মধ্যে অনেক সম্ভাবনা 
থাকা সত্বেণ তাহা বিকশিত হইবার স্যোগ পায় না, ফলে জীবন তাহাদের 
ব্যর্থতা পর্ধবধিত হয। সমাজেব এইবপ পক্ষপাতিত্ব অতান্ত অন্যায়। 
শাসকবর্গেৰ উচিত ন্যায়পরতাণ ভিন্িতে সকল কার্ধ সম্পাদন কবা, যাহাতে 
সমাজেব সকশের কল্যাণ সাধিত হয়। সকলেই স্বাস্থ্য, ন্ুখ, প্রয়োজনীয় অর্থ, 
জীবনের উন্নতি ইত্যাদি কামন! কবে। রাষ্টেব উচিত এই আদর্শ লাভ 
করিবার জন্য যথোপযুক্ত বাবস্থা কবা। এই উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য যে-কাজ করা 
হয, তাহাকেই ন্যাৎ্সঙ্গত কাজ বলা যায়। 
কিন্ত একটু চিন্তা কবিলশেই দেখা যাইবে যে, কেবল শাসকবর্গের চেষ্টার 
দাবা পরম কলা'ণ লাভ করা যায় না, জনগণেব সহযোগিতা ব্যতীত 
প্রকৃত জনঞ্লাণ লাত করা সম্ভবনণয। তবুও কল্যাণ- 


রা লাভেব চেষ্টার দ্বারাই অর্ধেকে কল্যাণলাভ হয়। 
প্রয়োজনীয়তা শাদকবর্গের জনকল্যাণের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল ন]1 হইলেও 


এ তাহাদিগকে জনকল্যাণমূলক কাজ করিতে হইবে। 
এমনভাবে সমাজকে গঠন কবিতে হইবে, যাহাতে জনগণ তাহাদের পরম 
কল্যাণূকে লাভ করিবার স্ৃযোগ পায়, তাহাদের আত্মবিকাশের সমস্ত 
বাধাবিষ্ন দূরীভূত হয়। 

কিন্ত প্রশ্ন হইল-_বাই্ী সমাজের জন্য এমন কি সুব্যবস্থা করিতে পারে, 

যাহার দারা সকলের কল্যাণ হয়? এবং কি ভাবে নানা পরিবর্তন ও 
বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সুব্যবস্থা বজায় রাখা যাইতে পারে? 

আযারিস্টটল প্রথম প্রপ্রের সম্পর্কে বপ্টনমুলক ম্যায়পরতার (01508- 

950৬০ 1080০ ) এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্পর্কে 

ছই পকারের বাহ! অংশোধনমুলক ন্তায়পরতার (0০:6৫ 

186০6 ) কথা বলিয়াছেন। এতছ্যতীত পারস্পরিক স্তায়পরতা ( 730০6 
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10 6য:01)8217£6 ) বলিয়া অপর এক প্রকারের ন্যায়পরতাঁর কথা বলা 
হইয়াছে । কিন্তু গুকৃতপক্ষে ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ন্যায়পরতারই 


« (ক) বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা। (1015675565৩ 3606) 8 জন- 
কল্যাণের মহৎ আদর্শকে সমাজজীবনে স্থ্প্রতিষ্টিত করিতে হুইলে কিরূপ 
ম্ায়পরায়ণতার প্রয়োজন, তাহার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে । 
প্লেটোর মতে যে যে-কাজের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ 
করিলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফললাভ হয়। কিন্তু প্লেটোর এই ধারণাকে 
কার্ধকর করা! কোন বড় রাষ্ট্রের পক্ষে সম্তব হয় না। 
সির এমন কি, ছোট বাষ্ট্ের পক্ষেও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে 
অহ্নসরণ কর! অসম্ভব। তবে ইহা সত্য ষে, সম্পূর্ণরূপে সম্ভব না হইলেও 
ইহাই রাষ্ট্রের আদর্শ হওয়া! উচিত। মানুষের কোন আদর্শই সম্পূর্ণরূপে 
লাভ করা যায় না, তবুও আদর্শ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, 
তাহাতে যতটা লাভ হয়, ততটাই মঙ্গল । 
আযরিস্টটলের মতে সমাজে সকলকে সমান সুষোগ-স্থুবিধা দ্রিতে হইবে, 
তাহাতেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ । ইহাকেই তিনি 10190100655 7050106 
বা বণ্টনমূলক ন্তায়পরতা বলিয়াছেন। (১) ধনী-দরিদ্র, 
উচ্চনীচ-নিধিশেষে সকলকেই আত্মবিকাশের স্থবিধা 
দিতে হইবে। (২) রাষ্ট সকল ব্যক্তিকে তাহাদের ষথাষোগ্য কর্মে নিয়োজিত 
না করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র চেষ্টা করিবে, যাহাতে প্রতোকের উপযুক্ত ক্ষেত্র 
বাছিয়া লইবাএ পথ উন্ুক্ত হয়। (৩) শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের 
ও শক্তির বিকাশসাধন করিতে হইবে, ভদ্রতা ও শিষ্টত1 শিক্ষা! দিতে হইবে। 
(৪) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সংগীত-প্রতিষ্ঠান, শিকল্প-গ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়িয়া তূলিতে 
হইবে, যাহাতে যাহার যে-বিষয়ে মানসিক প্রবণতা আছে, সে সেই-বিষয়ে 
শিক্ষালাভ করিতে পারে। (৫) যাহাদের আধিক অবস্থা অনুকূল নহে, 
তাহারাও যাহাতে সমান হুষোগ-ম্থবিধা হইতে বঞ্চিত না৷ হয়, তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। অন্যথায় প্রকৃতিদত্ত গুণাবলী কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, 
প্রন্চুটিত হইতে পারে না। ইহা সমস্ত সমাজের পক্ষেই বিরাট ক্ষতি। 
(৬) সমাজের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকেই আপন 
প্রকৃতিদত্ত গুণাবলীর বিকাশসাধন করিতে পারে এবং সেই শিক্ষার দ্বারা 


আযরিইটলের মত 


সামাজিক উন্নতি ১৯৯ 


অর্থোপার্জনও করিতে পারে। (৭) বাসস্থানের ও জলসরবরাহের স্থব্যবস্থা 
আলো, বাতাস, লাইব্রেরি, শিল্প, ভ্রমণ ও অন্ঠান্ত নান প্রকারের সুযোগ- 
সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া সকলেরই শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিষ্কান 
করিতে হইবে। 

এই সকল নিয়ম পালন করিতে পারিলেই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করা হইয়'ছে বলা যাঁয়। 

সংশোধনমূলক ভ্যায়পরতা (0011:6০61%৩ 08501০9 ) বণ্টনমূলক 
হ্যায়পরতা অবলম্বন করা সমাজে সম্ভব হইলে যাহাতে এই-সকল শ্ুযোৌগ- 
স্থবিধার ব্যবস্থা নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। নানাপ্রকাবে এই-সকল ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া! যাইতে 
পাবে। আকনম্মিক দুর্ঘটনা, জনসাধারণের মধ্যে 
পারস্পরিক বিরোধ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদির ফলেও চোর, 
ডাকাত, খুনী, মিথ্যাবাদী ইত্যাদির দ্বার সামাজিক শৃঙ্খলা, সৃষোগ-সৃবিধার 


ব্যবস্থা ইত্যাদি নষ্ট হইতে পারে। 
এই-সকল অস্থবিধা দূর করিবার জন্ত আযারিস্টটল সংশোধনমূলক ন্যায়- 


পরতার কথা বলিয়াছেন । (১) সমাজের শৃঙ্খল] যাহার] ভঙ্গ করে, তাহাদের 
শান্তি দিয়া, শিক্ষা দিয় প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে । অনেক সময় ইহাদের 
দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করা সম্ভব হয় না। কেহ যদি কাহারও 
প্রাণসংহার করে, তবে তাহাকে কঠোর শান্তি দিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা যায় 
না, প্রতিশোধ নেওয়া যায় মা্। স্তরাং এইরকম ঘটনা যাহাতে সমাজে 
সংঘটিত হুইতে না পারে, তাহার জন্ত কঠোর ব্যবস্থা! 
এ থাকা প্রয়োজন। (২) রাষ্ট্রের উচিত পুলিশবাহিনীর 
দ্বারা সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা; দোষীদের শান্তিদানের ব্যবস্থা করা, 
বিশেষ প্রকারের আইন জারি করিয়া মছ্য ও অস্ত্রশস্্রাদির বিক্রয় সীমাবদ্ধ করা 
এবং নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। (৩) আকন্মিক ছূর্ঘটনার ফলে 
মানুষের জীবনে যে-ক্ষতি হয়, তাহা পূরণের জন্য বাধ্যতামূলক জীবনবীমার 
বাবস্থ৷ করা প্রয়োজন। 
এইরূপ নানাগ্রকারের ব্যবস্থা অবলঘন করিয়! যতট! সম্ভব ক্ষতি- 
সংশোধনের চেষ্টা করা! উচিত। 
উপসংহ্থার ঃ প্রকৃতপক্ষে বণ্টনমুপক ন্তায়পরতার উদ্দেশ্ত-_সমাজে 


ইহার উদ্দেশ্য হযোগ- 
শবিধাকে বক্ষা কবা 


আরিইটলের মত 


২৪৩ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


স্বযোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা করা এবং এই-সকল স্থবিধা যাহাতে সকলে 
ভোগ করিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা। আর সংশোধনমূলক 
শ্রায়পরতার উদ্দেশ্ট--সমাজে যে-সকল স্থযোগ-সথবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 
তাহা রক্ষা করা। 

হ্যায়পরতার অপর একটি উদ্দেশ্ত হইল, মাহুষ যাহাতে তাহার স্তাষ্য প্রাপ্য 
হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা । এইজন্য সমাজের মকল ব্যক্তির 
কার্ধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কার্ষের মৃণ্য- 
নিরূপণ এবং সেই অনুসারে তাহার বেতন ও পদমর্ধাদ] নির্ধারণ করিতে হইবে । 
প্রত্যেক শ্রমের নিজন্ব মূল্য আছে। শ্রমজীবীদের কার্কে অবহেলা করিলে 
চলিবে না। তাহাদের কার্ধের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অন্াগ্ত কার্য অপেক্ষা 
অধিক ছাড়! কম নয়। তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন অন্যায় না করা হয়, 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার । স্থতরাং সমাজে সকপ দিকে যাহাতে 
স্টায়পরতা বজায় রাখা হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । সামাজিক 
আদর্শ লাভ করিতে হইলে যাহার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
প্রয়োজন, তাহা! হইল প্রেম (1০৮০ )। 

৫৫) প্রেম (1,০৮০) প্রেম মানুষের মনের একটা ম্বতংস্ফর্ত প্রবৃত্তি । 
প্রেমের দ্বারা মানুষের মনকে যতট1 জয় করা সম্ভব হয়, ততট1 আর কোন 
উপায়ে হওয়া] সম্ভব নয়। প্রেমের স্ত্রপাত হয় পরিবারের মধ্য হইতে, 
প্রেমের দ্বারাই পরিবারের একা স্থাপিত হয়। এই প্রেমেব ক্ষেত্র যত বিস্তৃত 

হইবে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। এইজন্য দেশপ্রেম, 
কারি নি বিশ্বপ্রেম ইত্যার্দি প্রেমের ভাবের দ্বারা সমাজে এক ও 

শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজ৭ি ব্যক্তিকে 
ভালবাসিবে, ব্যক্তির প্রতি তাহার অকুঞ সহান্থভূতি থাকিবে, ব্যক্তিকে সর্বতো- 
ভাবে সাহাযা করিবে, তাহা হইলেই আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে। 





যথ বাদলঅগত মনোভাব (5৭ 5978117786176) 
১। সমাজজীবনে য্খ (1771)2 7610 117 9০০0121 1716 ) 2 [72100 


15 ৭. 1915০ ০0100199815 0৫6 0০0191৩- 2. 1001 06000.” 

মান্টঘ সমাজবদ্ধ জীব, একাকী থাকিতে পারে না। জঙ্গপ্রিয়তা 
মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্ি। এই সহজাত প্রবৃত্তি মান্ষকে অপরের 
সহিত মিলিত হইতে বাধা ঝরে এবং ইহাবই প্রভাবে 
মান্ষ নানাপ্রকাবে সঙ্ঘ, দল বা গোঠী গঠন কবিয়া 
থাকে । যুথখ্ড একপ্রকারেপ সামাজিক দল বা গোগি। জীবনধারণের 
একটা উপাঁধ হিসাবে যখন কতকণগ্তলি লোক একর হয, তখন তাহাকে 


যথ বাদল 


যুথ বল হয। 

যুথ মনোভাব হইল একপ্রকারেব অনুকরণশীল মংযষোগ (£07159055 
50911651018 )' যু'থর অস্ুভূক্তি বাক্তিবা আপন দলের সংস্কতি, বিশ্বাস এ 
মতবাদ বিনা মৃক্তিতে অদ্ধবিশ্বামে মাঁনিযা লয় । কেবপমাজ্ম আপন দলের 
মন্বাদ বলিযাই তাহাপা সেই মন্তবাঁদনে সমর্থন করে। দল যাহা 
সমর্থন করে না, তাহ] দলের অন্ভুর্ত কেহই সমর্থন কবে না। এইখানে 
তাহারা কোন মুক্তিতর্কের ধার ধারে না, অন্ধবিশ্বাসে 
দলকে অন্থসরণ করে। পশুদেব মধোও এই সঙ্গপ্রিয় 
প্র বুকিই (£09€801905 11501006 ) যুখ-মনোভাবের হরি করে। 

মানব-সমাঁজে এই প্রবুব্তিব ফলে দলের সকলের মধ্যে একাত্মতা-বোধ 
স্তাগ্রত হয় এবং যুখেব মাধামে এই দলগত অনুভূতি প্রকাশ পায়। যৃথ- 
মনোভাব দলের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে। 
রাজনীতিতে এই মনোভাবের প্রভাবে লোক, ফে-দলের 
সম্ভাবনা বেশী, সেই দলের দিকে ঝুঁকিয়! পড়ে এবং ঘে- 
দলের জয়ের সষ্ভাবনা কম, সেই দল পরিত্যাগ করে। যাহার] দলের আদর্শের 
বিরোধিতা করে, তাহার! দল হইতে বিভাডিত হয়। এইজন্য স্বাধীনচেতা, 
খুব বুদ্ধিমান ও আবেগপূর্ণ ব্যক্তিরা দলে স্থান পায় ন|। কাব, তাহার। 
দলের আদশকে অন্ধভাবে মানিয়া লইতে চাহে না। 

যু সাধারণতঃ অস্থায়ী হইলেও আধুনিক সমাজে স্থায়ী যু দেখিতে 


যুখ ও ব্যক্তি 


যুথ-মনোভাবেব 
প্রভাব 


২৯১ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


পাওয়া! ঘায়। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাত্বদের একত্র বসবাঁসকে যুথ-জীবন বলা 
হি যাঁয়। জীবনধারণের একটা উপায় হিসাবে ' এবং 
সমাজে যৃধ দলগত মনোবুত্তির ফলেই বিভিন্ন দেশ হইতে আগত 
এই-সকল উদ্বাপ্ত একত্র বলবা করে। এতঘ্যতীত 
রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় দল, খেলার দল ইত্যাদিও যুখের অন্তূ্ত। 

২। যুথ-মনোভাব ও স্বার্থ (767 52120076106 800 
[061686) £ যুখ-মনোভাবের সহিত মানষের বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত 
থাকে। মানুষের স্বার্থ ছুই প্রকারের হইতে পারে, একটি নিজন্ব স্বার্থ ও 
অপরটি সামাজিক স্বার্থ। এই উভয় প্রকারের স্বার্থ মানবের যুখ- 
মনোভাবের ভিত্তি । 

মনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থলাভের উদ্দেশে যুখের সহিত 
সংযুক্ত হয়। যেমন, বিপদ-আপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ 
অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি-লাভার্থ, অথবা সমাজে খ্যাতি 


বা প্রতিষ্ঠা-অর্জনের উদ্দেশ্টে ব্যক্তির মধ্যে যুথ-মনোভাবের 
প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 


'আবার গভীর সাম্প্রদায়িক বা দলগত অনুভূতির দ্বারাও যুখ-মনোভাব 
জাগ্রত হয়। এই-সকপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ অপেক্ষা সাধারণ 
রঃ স্বার্থলীভই বাক্তির উদ্দেশ্য হইয়া দীডায়। আপন দলের 
সাধারণ ম্বাথ ও 
যুঘ-মনোভাব সম্মানার্থ বা কলাণার্থ বাক্তি আপন পৃথক খার্থের কথা 
ভুলিয়া ঘায় ও দলের সহিত একাত্মতা অনুভব করে। 
এই মনোভাবের মাধমে মানুষের দলগত প্রবৃন্তিই (£5£911995 172507206 ) 
গ্রকাশিত হয়। দলের স্থার্থ বা সাশারণ স্থার্থই এই সময় ব্যক্তির নিকটে 
প্রাধান্থলাত করে। বাক্কি আপন স্বার্থ বিদর্জন দিয়াও সাধারণ বার্থ 
লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। 
৩। জনতা (0:০৫): যৃথ ব্যতীতও সমাঙ্জে আরও বিভিন্ন 
গ্রকারের জনদমন্টি বা দল বর্তমান, যেমন- জনতা! । 
কোন ঘটনা! উপলক্ষে স্বল্লকালের জন্য সম্মিলিত জননমাবেশকে জনতা 
বল! হন । ম্যাকাইভার জনতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, 
স্থসংবন্ধ সমাজের অসংবন্ধ দলকে জনতা বলা যায় (৭7 
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ব্যক্তিগত স্বার্থ ও 
যুখ-মনোভব 


জনতার সংজ্ঞা 


যুথ বা দলগত মনোভাব ২০৩ 


90০18] 018211520015% )। যেষন,_ রাস্তার জনতা, কোন সভায় সম্মিলিত 
শ্রোতৃবুন্দ বা দর্শকবুন্দ । 

জনতার বৈশিষ্ট্য ( 0015819066115609 0 8. ০10ড৫ ) ৩ 

(১) জনতার হুঠাৎ্ সমাবেশ হয়, আবার শীঘ্রই ইহা! বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘায়। 

(২) সংখ্যাধিকাই জনতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কয়েকজন বন্ধু বা 
পরিচিত ব্যক্তির হঠাৎ সমাবেশকে জনতা বল যায় না। অনেক ব্যক্তির 
আকম্মিক সমাবেশের দ্বারা জনতার হট্টি হয়। 

(৩) মাহুষের সঙ্গপ্রিয় প্রবৃত্তি হইতে জনতার আবির্ভাব হয়। এইজন্য 
এই প্রবুত্তিকেও জনতার বৈশিষ্ট্য বল! ঘায়। 

(৪) জনতা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ । এইরূপ জনতার নিকট যুক্তি অর্থহীন 
হইয1 পডে । আবেগেব বশে জনতা বিচারবুদ্ধি হারাইযা ফেলে। 

(৫) অতিবিক্ত আবেগেব বশে পরিচালিত হয় বণিয়া জনতার দৃষ্টিভঙ্গী 
অত্যন্ত সংকীর্ণ আকার ধারণ করে। গভীরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা 
লুপ্ত হয, ইহার ফলে জনতার আচরণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয1 পড়ে । 

(৬) জনতার দাধিত্বজ্ঞান অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ, যেখানে সমষ্টিগত 
দায়িত্ব বর্তমান, দেখানে কাহার ও বাক্তিগত কোন দায়িত্ব থাকে না। এইজন্য 
জনতার আচবণ অনেক সময় দায়িত্বজ্ঞানশৃন্ত হইয়] পড়ে । 

(৭) জনতার অন্তভূক্ত ব্যক্তিরা আবার বাক্তিগত স্বার্থ ভূলিয়৷ সাধারণ 
স্বার্থলাভে সচেষ্ট হয। এইজন্য অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে জনতা প্রচণ্ড 
শক্তিতে লডাই করে। 

(8) অনেক সময় জনকল্যাণমূলক কার্ধেও জনতাকে অত্যন্ত অগ্রণী 
হইতে দেখা যাঁয়। অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া জনতা অগ্নি 
নির্বাপিত করিবার জন্য ও লোকেব প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 

এই-নকল বিভিন্ন কারণে সমাজজীবনের উপরে জনতার ফে-উল্লেখযোগ্য 
প্রভাব বর্তমান, তাছ৷ অনম্থীকার্ধ। 

৪। যুথ ও জনতা ( 776: ৪0 0০£০জ৫ )--যুথ ও জনতার মধ্যে 
কয়েকটি বিষয়ে সাদৃষ্ঠ বর্তমান : (১) যৃথ ও জনতা উভয়েই অস্থায়ী সামাজিক 
দল। উভয়েরই সমাজের উপর প্রভাব অনীম। 

(২) উভয়েই সন্গপ্রিক় প্রকৃতির মাধ্যমে গড়িয়! উঠে। 


২০৪ সমাজদরশশনের রূপরেখা 


তত) বৃথ ও জনতা উভয়েই আবেগপ্রবণ, আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। 

(৪) সাধারণ স্বার্থলাভের উদ্দেশ্তেই যুখ ও জনতা সংগঠিত” হয়। 
ব্যক্তিগত স্বার্থলাত তাহাদেব কাছে গৌণ হইয়া পডে। 

যূখ ও জনতার মধ্যে এই-সকল সাদৃশ্য বতমান থাকাঁষ অনেকে মনে 
করেন, উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য শাই। কিন্ত কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্ঠ 
থাকিলেও উভযের মধ্যে বেষ্ট বৈসাদৃশ্য বর্তমান । 

(১) যূথ ও জণতা উভয়ে স্থায়ী হইলেও যুথ জনতা অপেক্ষা 'ধিকতর 
স্থাধী। জনতা অতি স্বল্লকাল স্থাধী, অল্পক্ষণের জন্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ 
করিবার নিমিন্ত জনতাব সমাবেশ হয়। 

(২) জীননধাবণেব একট! উপায হিসাবে মান্য যৃথেব অন্ততুক্তি হয়। 
জনতা কিন্ধ জীবনধারণের একটা উপায নহে--একটি ঘটনা, একটা 
আকস্মিক উদ্দিগরণ। বাশ্তাষ কোন ঘটন। প্রত্যক্ষ কবিবার জন্য হঠাৎ জনতাব 
আবির্ভাব হয, আবার হঠাৎ তাহাবা অন্থহিত হয। 

৫। যুখ-মনোভাবের অভিব্যক্তি ব। প্রকাশ ( ট51016655650018 
0£ 13270 52171096156) £ যৃথ মপোভাবেব প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পাবে £ 

(১) সমধ যয উহা অন্ধ আ?বগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয। অনেক সময 
আবেগময অন্ঠভূতি এমনভাবে দেশেব সর্বত্র ছড়াইযা পড়ে যে, যৃখ-মনোভাবের 
গ্রকাশ তখনই বিশেষ করিয়া চোখে পভে। ধর্মভাবেব মধ্যে বিশেষতঃ এই 
ধরণের ব্মাবেগ পর্পক্ষিত হয। আবেগের বশবর্তী হইযা দলে দলে লোক 
সেই যুখেব অন্থভূ্ত হখ। বাঁজনৈতিক দলগুলিও এইভাবে গঠিত হয । 

(২) সমাজ যখন কুসংগ্কারে আচ্ছন্ন হয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, মানবজীবনে 
যখন ততাশার ভাব আনিয়া পড়ে, তখনই এগ প্রঞারের যুখ-মনোভাব 
প্রকাশিত হয। মানুষ তখন আপন স্বাতন্ত্র ভূলিযা গিযা দপের সহিত 
নিজেকে এক ও অভিন্ন মনে কবে। 

(৩) অজান। ভয়, মুক্তির আশা অথবা লাভের আশ! ইত্যাদির দ্বারা যুখ- 
মনোভাব জাগ্রত হয। ব্যক্তিগত স্বার্থ দলগত মনোভাবের প্রধান প্রেরণা 
দেয়। স্বার্থভাব উদ্দীপিত হয় অন্কবুণের দ্বারা, উপদেশের ছারা, সামাজিক 
অবস্থার দ্বারা । মানুষ নিরাপত্তার জন্য এবং ব্যক্তিগত উন্নতিলাভের জন্য 
দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। & 

(৪) সমাজে যখন কোন নৃতন ভাবধারা, নৃতন চিন্তা, এমন কি, নূতন 


যুখ বা দলগত মনোভাব ২০৫ 


কোন ফ্যাশান প্রচলিত হয়, তখন তাহ] অন্ুনরণ করিবার জন্যও এইব্ূপ 
যুথ-মনোভাব প্রকাশিত হয়। 

(৫) যুথ-মনোভাবের দ্বারা জনস্বার্থ বা সাধারণ স্বার্থও প্রকাশিত হয়। 
কোণ কোন ঘটন। হঠাৎ জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপিত করে এবং সকলেত্র মধ্যে 
একটা ভাবাবেগ সংক্রামক রোগের মত ছড়াইয়া পডে। ইহাব ক্ষুদ্রতর রূপ 
দেখা যায় স্কুলের, কলেজেব অথবা দেশের ফুটবল বা ক্রিকেট দলের 
সমর্থকগণের মধ্যে। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে পারিলে আনন্দের একটা 
হিল্লোল বহিয়া যায় ব্বপক্ষীয় সমর্থকদিগেব মধ্যে। এই আবেগের 
মধ্যে স্বার্থভাব অন্তহিত হইখা দলের সহিত একাত্মতা-বোধ জাগ্রত হয়। 
ইহারই বৃহত্তর রূপ দেখা যায যখন সমগ্র জাতিব কোথাও জয় বা পরাজয় হয়, 
অথবা জাতি কোথাও সম্মানিত বা অপমানিত হয়। যুদ্ধকালীন বিপদের সময় 
অথবা আপন্ন যুদ্ধে আশঙ্কার সময সমগ্র দেশে এমন একটা শাবাবেগের 
ছভাছডি পিয়া যায যে, ইহা ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবোধকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র 'আমি'-কে 
অন্তহিত কবিয়া একটি বুহত্তর 'আমি'-কে জাগ্রত করে। 'আমরা' জয়লাভ 
কিযাছি, আমা অপমানিত হুহয়াছি, এহ বাক্য গুলি মধ্যে যে-“আমরা”- 
ভাব পরিস্ফুট রাঁহযাছে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র 'আমি'-ভাব লুপ্ত হহযা যায়। ব্যক্তি 
ও যৃথের মধ্যে সম্পক হঠাৎ যেন খুধ নিবিভ হহয়া পডে। এইপ্ধপ অবস্থায় 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হঠাৎ সংকীর্ণ স্বার্ধপ্রণোদিত উদ্দেশ্য হইতে মুক্ত হইয়। সকপের 
সঙ্গে এক হইয়া ষায়। 

(৬) আবার, এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছ] বা বচাবক্ষমতাও 
আবেঠ্রের বশে লুপ্ত হুপ্ন। এই সময়ে ব্যক্তি তাহার সঙ্গীদের লহিত মিলিত 
হইয1 এমন আবেগ প্রকাশ করিতে থাকে, যাহা স্বাভাবিক নহে, এবং সমাজও 
স্বাস্ভাবিক অবস্থায় এইরূপ আবেগে প্রকাশ অনুমোদন কবে না। 

যুখ-মনোভাবের [বভিন্ন প্রকাশ মান্তষের সঙ্গপ্রিষতা-প্রবৃত্তি হইতে আমে। 
আদিমঘুগে নিরাপদে অবস্থান করিবার জন্ত মান্ঠষের মধ্যে যুখ-মনোভাবের 
উদ্ভব হয়। মানবজীবনের সর্বস্তণে যুখ-মনোভাবের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। 
আধুনিক সমাজেও ইহার পরিবতিত রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু যুথ- 
মণোভাবের মহজ ও মংযত প্রকাশ জাতির স্বার্থের পক্ষে মঙ্গলজনক। 


সাধারণ ভার্ধ (0০207009070 128667696) 
১। স্বার্থ কাহাকে বলে (15986 15111066168) 2 */৮12 টি 
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ড11].--11901৮2, স্বার্থ হইল এমন একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত, যাহ] লাভ 
করিবার জন্য কর্মে উদ্দীপন জাগ্রত হয় এবং ইহ] ইচ্ছার বস্তগত দ্িক। 

সমাজ স্বার্থের উপর [ভ্ত্বি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি স্বাথ 
স্বভাবতই সকলের মধ্যে বর্তমান থাকে, অপর কতকগুলি স্বার্থ মকলে কামনা 
করে বলিয়! জাগ্রত হয়। প্রত্যেক সজ্ঘের এইরূপ কতকগুপি স্বার্থ থাকে । 

সামাজিক সম্পর্কের সংজ্ঞার মধ্যে একটা বস্তগত দিক (001০০6৮০) আছে, 
আর একটা মনোবুৰ্ি বা ব্যক্তিগত (501১)০০01 ) দিক আছে। যখন বল! 
হয়, 'রামকে আমি ভালবাপি,, তখন “ভালবামা” হইল ব্যক্তিগত দ্দিক 
বা মনোবৃত্তি, আর রাম হইল বস্তগত দিক বা স্বার্থ। 
এইবূপ প্রত্যেক মনোবুত্তির একট] বস্কগত দিক আছে, 
যাহাকে শ্বার্থ বলা হয়। ভয়, ভালবাপা, বিস্ময়, গর্ব, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা 
ইত্যাদিকে মনোবৃত্তি (৪৮৮69৫9 ) বলা হয়; আর বন্ধু, শক্র, পরিবার, ঈশ্বর 
প্রভৃতিকে বস্ত বাস্বার্থ বল! হয়। কারণ, বন্ধু, শত্রু, পরিবার, ঈশ্বর প্রভৃতির 
বিষয়ে আমে কৌতুহলী, তাহাদের সহিত আমার স্বার্থ জড়িত আছে। 
আবার যদি কেহ ধর্গ বিষয়ে কৌতুহলী হয়, অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে যদি তাহার 
স্বার্থ থাকে, তবে সেইথানে তাহার মনে।বুক্তি তাহাকে সেই বিষয়ে মনা- 
নিবেশ করিতে বাধ্য করে। সুতরাং স্বার্থ বস্তগত, ইহা ব্যক্তি-মনের উপর 
নির্ভরশীল নহে। £ 

তবে স্বার্থ ও মনোবুস্তি পরম্পর-সাপেক্ষ । যেখানে স্বার্থ আছে, সেইখানে 
আমর! মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হই। কিন্তু একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির 
স্বার্থ থাকিলে তাহাদের মনোভাৰ একরূপ হয় না। 
য্মেন, আইন সম্পর্কে চোবু,ডাকাত, ব্যবসায়ী, নাগরিক, 
পুলিশ, বিচারক ইত্যার্দি সকলেরই স্বার্থ আছে, কিন্ত 
'তাহার্দের মনোভাব বিভিন্ন। ধর্মবিষয়ে আন্তিক ও নাস্তিক-_-উভয়েই 
বার্থ প্রণোদিত বা কৌতুহলী হইয়া আলোচন। করে, কিন্ত মনোভাব শাহাদের 


মনোবৃত্তি ও স্বার্থ 


বিভিন্ন মনোভাব ও 
দ্বার্থ 


সাধারণ স্বার্থ ২০৭ 


বিভিন্ন । এই জন্যই সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে আমর] বস্তগত স্বার্থ ও 
ব্যক্তিগত মনোভাব ছুইটিই দেখিতে পাই। 
২। সমাজ-জীবনে স্বার্থের প্রকার-ভেদ *( 09৪ ০171609165৫ 
28 90০19] 1.০) 2 প্রত্যেক সামাজিক সম্পর্কের দুইটি দিক আছে £৬একটি 
ব্যক্তিগত ( 90101০00%০ ) ও অপরটি বস্তগত ( 010)5০6৮5 )। ব্যক্তিগত 
দিকটিকে ব্যক্তিগত মনোভাব বা মনোবৃত্তি বলা হইয়াছে, আর বস্তগত 
দিকটিকে স্বার্থ বল! হইয়াছে । 
ম্যাকাইভার ছুই প্রকারের স্বার্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন : পৃথক স্বার্থ 
(1,156 [751550) ও সাধারণ স্বার্থ (002710017[77667165 )। 
পৃথক স্বার্থ বলিতে ব্যক্তির যাহা নিজস্ব স্বার্থ, তাহাকেই তিনি 
বুঝাইয়াছেন। আর, সাধারণ স্বার্থ বলিতে যাহা সকলের স্বার্থ, তাহাকেই 
. বুঝাইয়াছেন। যথা-_-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই 
না উঠ নিজের পরীক্ষার ফল ভাল করিতে চায়। কারণ, তাহাদের 
প্রত্যেকের স্বার্থ পৃথক । এইবপ স্বার্থকে পৃথক স্বার্থ 
(1116 11)66125 ) বলা হয়। কিন্তু যখন তাহার] কলেজের উন্নতির জন্তা 
চ্যারিটি শো করিয়! টাকা সংগ্রহ করিতে চায়, তখন তাহাদের কোন 
পৃথ্থক স্বার্বোধ থাকে ণা। সকলের স্বার্থ এখানে এক হুইয়৷ ঘায়। 
এইরূপ স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থ (0091017010. [17021:55 ) বলা হয়। 
পৃথক স্বার্থবোধ হইতে আবার সাধারণ স্বার্থের উত্তব হইতে পারে। যথা__ 
আপন আপন লাভের উদ্দেশ্টে ছুই ব্যবসায়ীর পৃথক স্বার্থবোধ যখন তাহাদের 
একত্রে ব্যবসা করিতে উদ্বদ্ধ করে, তখন ব্যবসার উন্নতির জন্য তাহাদের স্বার্থ 
এক হইয়া যায়। এইভাবে সমাজে ব্যক্তির পৃথক পৃথক 
১ স্বার্বোধ হইতে সাধারণ স্বার্থের উদ্ভব হইয়াছে। 
ম্যাকাইভার বলেন, আধুনিক কালে সকল দেশই নিজের দেশকে রক্ষা 
করিবার জন্য আন্তর্জাতিক শাস্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। আশা কর! 
যায় যে, ইহাদের এই পৃথক স্বার্থবোধ হইতে প্রকৃত আন্তর্জাতিক সাধারণ 


গ্বার্থবোধ জাগ্রত হইবে । (৮7[০9-085 20805 0£ 8৪ 1006 01786 07৩ 
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গন্বার্থের শ্রেণীবিভাগ-_-€৯ পৃষ্ঠা দেখ। 


সাধারণ স্বার্থ 


২০৮ সমাজদশনের রূপরেখা 


সাধারণ স্বার্থের ধারণা হইতেই স্বার্থ ও মনোবুত্তির মধ্যে পার্থকা স্ুম্পষ্ট 
হয়। মনোবৃত্তি কখনও সাধারণ হইতে পারে না। কারণ, সকলেরই মনোবুস্তি 
পৃথক । কিন্তুস্বার্থ পথক ও সাধারণ ছুই প্রকারেরই হইতে পারে। * 

সাপ্লারণ স্বার্থের প্রকার-ভেদ (759৪ 0£ ০0101100010 17060:686 ) 2 

সাধারণ স্বার্থ আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে, যথা-_ 
(ক) সামাজিক দলের প্রতি আকর্ষণ ও (খ) নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের 
প্রতি আকধণ। 

(ক) সামাজিক দলের প্রতি আকর্ষণ (40090000000 00 & 
50018] 81০0) আপন দলের প্রতি ও দলের ম্বার্থের প্রতি 
আকর্ণ এক প্রকারের সাধারণ স্বার্থ । যখন ব্যাড 
নিজেকে পরিবারের একজন, দেশের একজন বপিয়। 
মনে করে, তখন তাহার নিকট নিজেও ও দেশবাসীর স্বার্থ এক হইয়া যাগ। 
এইভাবে ব্যক্তি নিজেকে দলের সহিত এক ও অভিন্ন মনে করে। 

প্রথমে পরিবারের মধ্যে বাপ করিয়া মানুষ সামাজিক হইতে শিঞ্া 
কৰে, পরে বৃহত্তর দলের সহিত তাহার একাত্মতাবোধ জাগ্রত হয়। |কন্ত 
এইভাবে নিজেকে একটি দলের সহিত অভিন্ন মনে করার সঙ্গে সঙ্গে অপর 
দলের প্রতি বিরোধী মনোভাবের উদয় হয়। আপন দলের প্রতি 
মমত্ববোধ হইতে অপর ধলের প্রতি বিরোধ জন্মে । মানুষ তখন 'আমপণা' 

ও “তাহারা"-র মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করে। আধুনিক 
০4 সভ্যতার ইহ একটি মস্ত বড় সমস্তা। জাতির অন্তর্গত 
বিভিন্ন দল, পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি আধুনিক যুগে পরম্পর-নির্ভরশীল 
হুইয়] পড়িয়াছে। তথাপি এই-সকল বিভিন্ন দল মানব-সমাজে নানাপ্রকার 
বিরোধের স্থটি করিতেছে । হহার ফলে সমগ্রজাতির এক্য ও স্থার্থ ব্যাহত 
হইতেছে। পৃথক স্বার্থের উধ্র্ধ সাধারণ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিবার অক্ষমতার 
ফলে সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব হুইয়] উঠিয়াছে। বর্তমানে এমন এক 
ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে দলের পৃথক স্বার্থ জাতির সাধারণ স্বার্থের 
বিরোধী না হয়। 

(খ) নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ (4866501500606 0০ 
৪10 8107196150108] 6০9৪] 01 210069০0: ) 2 বিজ্ঞান, কলা। ধর্ম, সংস্কৃতি, 
দর্শন ও খেলাধুল! ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ দ্বিতীয় প্রকারের সাধারণ স্বার্থ । 


দলের প্রতি আকর্ষণ 


সাধারণ স্বার্থ গজ 


কৌতুহল, আগ্রহ ইত্যাদির মধ্যে এই প্রকারের স্বার্থ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
বৈজ্ঞানিক ঘখন কোন উচ্চস্তরের গবেষণা-কার্ষে নিমগ্ন 
থাকেন, তখন তিনি কেবলমাত্র ত্বাহার নিজের জীবিকা- 
অর্জনের জন্য ব। সম্মানলাভের জন্ত গবেষণ] করেন না। 
নৈর্যক্তিক আদর্শের প্রতি আকধণ বা সাধারণ স্বার্থ বা এই বিষয়ে তাহার 
আগ্রহ বা কৌতুহলই তাহাকে সত্যাহ্নসন্ধানে ব্রতী কবে। গ্যালিলিও, কুরী, 
বেকন প্রভৃতির জীবন এইরূপ আদর্শের উজ্জল দৃষ্টান্ত । অবশ্য বৈজ্ঞানিক- 
রাও জীবিকা-অর্জনের জন্য কিংবা সম্মান ও যশোপাভের জন্য গবেষণা করেন, 
কিন্ত যদি তাহার স্বার্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হয়, তবে তাহাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক 
বলা যায় না। কারণ, তিনি প্রকৃত আদর্শবাদী নহেন। 

উপসংহার 2 মান্ষের প্রায় প্রত্যেক কাজের মধ্যে সাধারণ ও 
ব্যক্তিগত স্বার্থ যুক্তভাবে অবস্থান করে। মাহ্ুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ কামন! 
করিবেই । আবার যে-দলকে সে সমর্থন করে, সেই দলের জয়ও সে কামন। 
করে। সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে এই উভয় প্রকারের স্বার্থই বর্তমান | 

ব্যক্তিগত স্বার্থ ই যাদ মান্থষের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহ! হইলে সমাজ 
বাচিয়া থাকিতে পাবিত না। কেবণ নিজের স্বার্থসিঞ্ির জন্য অপরকে 
ব্যবহার করিলে, সমাজবদ্ধ হইয়া! বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া! 
দরাভাইত | ভালবাসা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক মায়ামমতা, 
দলের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি থাকিত না। আপন স্বার্থসিদ্ধি 
ব্যতীত মান্ছষ অপবের সহিত আব কোন সম্পর্কই বাখিত 
না। পৰিঝার, দল, সমাজ ইত্যাদি রক্ষা করা অসম্ভব হুইয়। দাড়াইত। 

মানুষের প্রথম মনোবৃত্তি ব্যক্তিকেন্দিক । কেহ কেহ বলেন, মানুষের 
আদিম গ্রবৃত্তি হইতেছে আত্মবক্ষা/! ও আত্মপ্রকাশ । কিন্ত সামাজিক মানুষ 
ব্যক্তিকেন্দ্রিকও বটে, আবার সমাজকেক্দিকও বটে। উভয় 


আদর্শের প্রতি 
আকষণ 


ব্যক্তিগত স্বার্থ ও 
সমাজ 


ব্যক্তিকেন্দিক ও 


সমাজকেন্সিক উপাদানই প্রত্যেক মান্ষের মধ্যে বর্তমান। আদিম 
উপাদান মানষের মধ্যেও এই উভয় প্রকারের উপাদানই বর্তমান 


ছিল। পৃথক ও সাধারণ এই উভয় স্বার্থ ছিল বলিয়াই মানুষ সমাজবদ্ধ 
হইয়! বান করিতে পারিয়াছে। 
৩। স্বার্থ ও স্ব (4.58০০386107,5 * 6190 1176575565 ) 8 স্বার্থ ই 
৯ ১১১ পৃ্ঠাদেখ। 
১৪ 


২১৭ সমাজদর্শনের দপবেখা 


সঙ্গের ভিত্তি। কারণ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্তসাধনের নিমিত্ত কতকগুলি 
ধ্যক্তি যখন একক্র হয়, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বলে। 
, সজ্ঘের সভ্যদের স্বার্থই তাহাদিগকে সঙ্ঘ গঠন করিতে বাধ্য করে। 
সজ্ঘের গঠনের ও পরিচালনার মধ্যে মনোবুত্তি অপেক্ষা 
ার্থই সঙ্ঘের ভিত্তি স্বার্থের প্রভাব বেশী। মনোবৃত্তি সঙ্ঘ গঠনের পদ্ধতিকে 
সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু সঙ্ঘ গঠন করিতে পারে না। স্থার্থলাভের 
উপায় হিসাবেই সঙজ্ঘের উদ্ভব হয়। সভ্যদ্দিগের পৃথক স্বার্থ ও সাধারণ 
্বার্থ-_উভয়ই বর্তমান থাকিলে সঙ্ঘ সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। 
পরিবার, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, গীর্জা, ক্লাব, জুল, কলেজ, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি 
এইরূপে স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। 
স্বার্থ সজ্ঘের ভিত্তি হইলেও কেবল স্বার্থ দ্বার! লজ্ঘ সুগঠিত হইতে পারে 
না। সজ্ঘের বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য, উন্নতির জন্ত একজন নায়কের 
প্রয়োজনীয়ত। অপরিহার্য । নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহ-উদ্দীপন৷ ও ব্যাক্তিত্্‌ 
সঙ্ঘ গঠনের ও উন্নতিসাধনের বিশেষ সহায়ক । কিন্তু সজ্যের নায়ক যদি 
তাহার পৃথক স্থার্থটাই বড় করিয়। দেখেন, তাহা হইলে 
0 সকলের সাধারণ স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে। রাজনৈতিক 
নেতৃবর্গ অনেক সময় ক্ষমতাগর্বে সাধারণ স্বার্থকে অবহেল। করিয়া নিজ ক্ষমতা 
অক্ষুণ্ন রাখিবার চেষ্টা করেন । 
সজ্যের মধ্যে আবার পৃথক ও সাধারণ স্বার্থের সংযোগ সাধিত হয়। 
ত্বার্থের বিভিন্নতা অনুসারে সঙ্ঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ কর! যায়। সাধারণ 
ও পৃথক উভয় প্রকারের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে।" অর্থনৈতিক 
পৃথক ও সাধারণ  সঙ্ঘের উদ্দেস্ত পৃথক স্বার্থসাধন। ইহাদের অস্ততুি 
স্বার্থের সংযোগ ব্যক্তির বেতন, লভ্যাংশ ইত্যাদি লাভের জন্ত এই-সকল 
সজ্ঘের সহিত যুক্ত হয়। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ স্বার্থসাধন, 
যথা শাস্তিসজ্ঘ। এইরূপ সজ্ঘের আদর্শ দেশের শান্তি অক্ষুপ্ণ রাখা। 
ইহাতে সকলেরই সমান স্বার্থ, কারণ শাস্তি বজায় থাকিলে সকলেরই স্বার্থ 
রক্ষিত হয়। সৃতরাং সাধারণ স্বার্থলাভ ভিন্ন সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলি গড়িয়াই 
উঠিত না। কিন্তু একবার সঙ্ঘ প্রতিষিত হইয়! গেলে তখন সভ্যন্বের পৃথক 
স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ--উতয়প্রকার স্বার্থলাভই উদ্দেশ্য হুইয়] দাড়ায় । 
যে-কোন দল বা সঙ্ঘের মধ্যে এই উতয় প্রকারের স্বার্থকেই দেখিতে 


সাধারণ স্বার্থ ২১১ 


পাওয়া ষায়। কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের সভ্যরা প্রত্যেকেই ইহার সহিত 
যুক্ত থাকিয়৷ ব্যক্তিগত আনন্দ লাভ করে। কিন্তু ইহা ব্যতীত তাহাদের 
পৃথক ও সাধারণ অপর এক প্রকারের স্বার্থ থাকে, যাহ! ব্যক্তিগত ব৷ পৃথক 
স্বার্থ ও সঙ্ব স্বার্থ নছে, সাধারণ স্বার্থ। যেমন, কলেজ-দলের খেলায় 
জয় তাহার! কামনা কবে তাহাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে, 
কলেজের স্থণাম-মর্জনের জন্য । তাহাদের পৃথক স্বার্থ তখন সাধারণ স্বার্থের 
সহিত মিলিষা এক হইয়া যাঁয়। কোন খেলোয়াড খেলায় খুব কৃতিত্ব 
দেখাইমাও আনন্দ পায্স না, যদি তাহাব দল পরাজিত হয়। আবার খুব নিকৃষ্ট 
খেলোয়াডও তাহার খেলাণ জন্য লজ্জাবোধ করে না, বদি তাহার দল 
খেলায় জয লাভ কবে । প্রত্যেকেই এই ক্ষেত্রে একই স্বার্থের অংশীদার । 

গবিবাখেপ মণো ও এই উভয় প্রকারেব স্বার্থেব যুক্ত অবস্থান লক্ষ্য করা 
যাষ। পরিবারের অন্ততভূক্তি প্রত্যেকে প্রত্যেকের পৃথক স্বার্থ কামনা করে। 
কিন্তু একজন যদিখুব খাতি লাভ কবে বা কোন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
পৃথক ও সাধাবণ করে, তাহা হইলে পরিবারের সকলেই গৌরব অনুভব 
বার্থ ও পবিবাব কবে। এই গৌবববোধ করিবার কাবণ কোণ ব্যক্তিগত 
স্বার্থলাভ হইবে বলিষা নয। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থলাত সেই ব্যক্তির দ্বার! 
না হইলেও সকশেই এই কৃতিত্বে গৌরববোধ করে। আবার, পাঁরবারের 
কুলাঙ্গার কোন সন্তানের জন্য সকলেই লঙ্জাবোধ করে। তাহা হইতে 
কোন ক্ষতিব সম্ভাবনা না| থাকিলেও সকলেই তাহাব কার্ধের জন্য লজ্জিত হয়। 
স্ুতরাঁ পবিবাবের মধে) সকপেই পৃথক স্বার্থকামনা করিলেও সাধারণ স্বার্থও 
কামনা কবে । এইভাবে পৃথক ও সাধারণ স্বার্থের সংযোগ সাধিত হয়। 

উপসংহার 2 কেহ কেহ সঙ্ঘের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করে নাঁ। তাহাবা মনে করে, মানুষ চাষ আপন সখ, নিজের পৃথক স্বার্থের 
জন্য সে সাধারণ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। অথাৎ তাহার আসল উদ্দেশ ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক। কিন্তু এই মনস্তত্বমূলক স্থখবাদ্কে সমর্থন করা ষাঁয় না। কারণ, 
পৃথক স্বার্থ ও সাধাব্রণ স্বার্থকে স্বার্থপরতা" ও “নিঃস্বার্থপরতা' মনে করিলে 
চলিবে না। মানুষের বাক্তিগত স্থখকামনার মধ্যে সমষ্টিগত স্বখকামনাও 
বর্তমান থাকে । কারণ, সমষ্টিগত সুখ ব্যতীত ব্যক্তিগত স্থখ লাভ করা সম্ভব 
হয় না। সঙ্ঘের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্বার্থ একীভূত হইয়া সাধারণ স্বাথের 
ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। সমষ্টিগত কল্যাণবোধের দ্বারাই সঙ্ঘ বাচিয়া থাকে। 


এ ধর্ম (06110107) 

১। ধর্মের সংজ্ঞা (1095773607. 0£ [২6115807) ) ধর্মের একটি 
পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নহে। ধর্ম সম্পর্কে অনেক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, 
কিন্ত কোনটিকেই ঠিক সম্পূর্ণ সংজ্ঞা বলা যায় না। ধর্ম ধাহার নিকট যেপ 
প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি সেইরূপভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্তু এই-সকল সংজ্ঞা অনেকট! অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তী-পরিদর্শনের ন্যায় আংশিক 
সত্যকে প্রকাশ করে, সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ইহাদের বলা যায় না। এইজন্য ধর্মের 
প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। 

টাইলর (1510: ) বলিয়াছেন, ধর্ম হইল আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি বিশ্বাস 
(৮7176106116 17 5191010981106117£5. )। ম্যারেটের (51056) মতে 
অতিপ্রারুতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভীতি বা কৌতূহলের অনুভূতিকে ধর্ম বলা হয়। 
কিন্তু এই-সকণ সংজ্ঞায় ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বা অনুভূতির উপরই গুরুত্ব 

আরোপ করা হইয়াছে, ধর্মেব ক্রিয়াকলাপ ব1 অনুষ্ঠানের 
8৮ কোন উল্লেখ নাই । জেমূস্ই (81195) প্রথম এই ক্রুটি দুর 

করিবার চেষ্টা কবেন। জেম্স্‌ বলেন, ধািক জীবন বলিতে 
অদৃশ্ত নিয়মাবলীর প্রতি বিশ্বাস বুঝায় এবং এই নিয়মাবলীর সহিত 
সতত সামণ্ুস্ত-বিধানের দ্বারা আমাদের পরম কল্যাণ হয় (“[২০11510905 
1166 00151505০01 617০ 109116 01780 01006 19 20 01592হা)। 01061 
8170 01880 00 91010102100 £0900 1165 11 1001:0001701011515 90111501105 
0991:591529 (1)61:50০.)। ফ্রেজার ( ঢা92০:) কেবল বিশ্বাস ও কর্মের 
প্রয়োজনীয়তার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, ধর্মীয় অনুভূতি ও নঅতার 
প্রয়োজনীয়তাকেও গুরুত্ব দিয়াছেন । 

এই-সকল সংজ্ঞা ধর্মের সামাজিক প্রকৃতির কোন উল্লেখ করে নাই। 
ডুরখাইম্‌ (10011076100 ) এইজন্য বলিয়াছেন, কোন পৃত সত্তার অনুভূতি 
হইতে তাহার প্রতি বিশ্বা ও আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে এবং 
এই-সকল্‌ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক আকার 


ধারণ রুরিয়াছে। 
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কাণ্ট ( 8917) কর্তব্যকে স্বর্গীয় আদেশ বলিয়! গ্রহণ করাকে ধর্ম-আখ্যা 
দিযাছেন | হাউিয়েলস ( [০৩০11 ) বলিয়াছেন, ধর্ম হইল মানবগোষ্ঠীর 
কতকগুলি অকপট বাধ্যতামূলক নীতি, যাহা বিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যতীত 
তাহাদের মধো পারস্পরিক সম্পর্ক ও জগতের সহিত তাহাদের সম্পর্কস্দ্র 
করে। ধর্ম হইল অদৃশ্ত সত্তার বিরুদ্ধে কূটটনতিক ষডযন্ত্র। মান্তষের অজ্ঞাত 
ভযকে দুর কবিবাঁব জন্য উদ্ভট কল্পনার প্রাচীর তুপিযা জগতের সহিত নিজেদের 
খাপ খাওযাইবাব মনস্তাত্তিক চেষ্ট] হইল ধর্ম। 

আমাদের দেশে ধর্ম বলিতে কেবল অলৌকিক সত্বার প্রতি বিশ্বাস বা 
আঁচাব অনুষ্ঠানকে বুঝায় নী। জীবনেব আচরণে সমষ্টি হইল ধর্ম (0০0281105 
0 702198৮1001) মাগষের সকল সামাজিক কর্মই ধর্মেব অঙ্গীভূত। যাহাব 
যাহ] নির্দিষ্ট কর্ম, তাত] সম্পাদন কবাই ধর্ম, তাহা! হইতে বিচ্যুত হওযাই 
অধর্ম। 

যাহা হোউক , ধর্মে আব্যাত্বিং দিক আলোচনা করা সমাজদশনের 
উদ্দেশ্য নহে । সমাজদর্শনের পক্ষে ধর্মের সামাজিক তাঁৎপর্ধ বিশ্লেষণ কবাই 
সবাপেক্ষা বেশী প্রযোজন। 

২। ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য (75 9০০81 51801508006 02 
ঢ3.6118107) )2 সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সত্তার প্রতি অবিচলিত 
শ্রদ্ধা ভক্তিকে ধর্ম বল! হয। কিন্তু ধর্ম কেবল পরমসন্তার উপাসনা নহে, খর্মের 

অপর একটি দ্রিক আছে, যাহার আলোচন]। অতীব গুকুত্ব- 
ধম ও সামাজিক রী 
5 পূর্ণ। ধর্মের এই আদর্শটি হইল সামাজিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
ঙ করা। ভিকিনসন্‌ (70101015012) আন্তর্জাতিক এক্য- 
প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীব শাস্তিরক্ষার জন্য প্ররুত ধর্মভাব-প্রচারের 
প্রযোজনঈয়তার উপব গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রকৃত ধর্মগ্রচারের 
হবার] আস্তর্জাতিক বিরোধ ও যুদ্ধ বন্ধ করা যাইতে পারে ও শাস্তিপ্রতিষ্ঠ 
কবা সহজ হইতে পারে। আচার্য বিনোবা ভাবে সকল ধর্মের মূলনীতি 
কি-_এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, একতা বা! এক্যবদ্ধ হওয়াই সকল ধর্মের 
মূল আদর্শ, সকল জীবের সঙ্গে একাত্মতা-বোধ জন্মিলে বৈষম্যের ভাব 
দূরীভূত হইয়া যাইবে, একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমানঃ_এই ভাৰ 
জাগ্রত হইবে। 
যদিও ধর্মে পুজা-উপাসনা। ধ্যান-ধারণার উপর প্রাধান্ত দেওয়া হয়, কিন্ত 


২১৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


জীবসেবা, বিশ্বঘীনবের সেবা! ইত্যার্দিও ধর্মের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। শ্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ 
“বহুক্ূপে সন্মুথে তোমার 
ধর্ম ও,জীবসেবা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” 

অর্থাৎ জীবসেবাই ভগবৎসেবা। বিবেকানন্দের মতে জীবকে শিবজ্ঞানে 
সেবা করিতে হুইবে। স্ৃতরাং ধর্মের ধারণার মধ্যে মানুষের পরম কল্যাণ 
নিহিত আছে। জনকল্যাণসাধন করিবার জন্য ধর্মভাবের গ্রচার অতি 
প্রয়োজনীয় । 

মানুষে মানুষে একাত্মতা উপলব্ধি করিবার জন্য, বিদ্বেষভাব দূর করিয়া 
আন্তর্জাতিক শাস্তিপ্রতিষ্ঠা কারবার জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক যুগে 
অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন । আদিমযুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক দুর্ধোগে 
বিপর্যস্ত হুইয়া পড়িত, তখনই তাহার] কোণ অলৌকিক শক্তির উপরে বিশ্বাস- 
স্থাপন কররিয়। তাহার পুজা-উপাসন। ইত্যাদির দ্বারা সেই শক্তির কৃপা লাভ 
করিবার চেষ্টা করিত। ইহ হইতে একদ্দিন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত 
হয় এবং ধীরে ধীরে এই ভাঁব উন্নতি লাভ করিয়া সমাজে বহু জনহিতকর 

কার্য সংঘটিত হয়। যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে 
টি নি এক অনন্ত সত্তার মধ্যে বিরাজমান, তথন সে কেবলমাত্র 
জাগতিক বস্ত বা জাগতিক সাফল্য লইয়া সন্তুষ্ট 

থাকিতে পারে না। প্রার্থনা, উপাসনা, ধ্যান-ধারণার দ্বার সে সেই অনস্ত 
সত্তার অধিকারী হইতে চায়। ইহার জন্য তাহার জীবনকে অত্যন্ত সংযত, 
স্থশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিতে হয়। ধর্ম মানুষের জীবনে শৃঙ্খল আনে ; 
ছুঃখ ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মানুষকে শক্তি দেয়; লোভ, 
মোহ, কামনা, দ্বণা, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মানুষকে রক্ষা করে; নৈতিক শক্তি 
ও সাহম জোগায়। ৃ 

অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মের ধারণার সহিত কুসংস্কার মিশ্রিত থাকে । 
এই-সকল কুসংস্কার মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে দুরত্ব বাড়াইয়! দেয়। তাহা 
ছাড়া ধর্মকে কেন্দ্র করিয়! বু অধার্সিকজনোচিত ঘটনা, মারামারি, রক্তা রক্তি 
ইত্যাদি সংঘটিত হয়। এইজন্য কেহ কেহ ধর্মকে দৌষাকোপ করিয়া 
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থাকে। কিন্তু তাহার! ধর্ম সম্পর্কে তুল মতবাদ পোষণ করে। ধর্ম কেবল 
ধর্মমত নয়, অন্ধবিশ্বাস নয়__-ইহা বাস্তব, ইহার ব্যবহারিক মূল্য অত্যধিক । 
ইহা সমাজের মধ্যে শৃঙ্খল আনে, বিচ্ছিম্ন সমাজকে 
ছি সঙ্ঘবছ। করে, কিন্তু প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতগুলি স্কুবই 
সত্যকে প্রকাশ করে না। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের পুরোহিতের 
সমাজে আপন প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য জনসাধারণকে কুসংক্কারাচ্ছঙ্গ 
করিয়া! তোলে, অপর ধর্মমতের বিরোধীতা করে, ফলে বিভিম্ন মতবাদের 
মধ্যে বিরোধীতা, ছন্ব, সংঘর্ষ ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্ত একটু চিন্তা 
করিলেই দেখ! যাইবে যে, সকল ধর্মেরহ মূললক্গ্য এক, সেই অনন্ত সত্তাকে 
লাভ করা, অনস্তজীবনের অধিকারী হওয়া । 
মান্তরষের মধ্যে একটি চিরন্তন বাসনা আছে । তাহা হইপ--সে কেবল কাচিয়া 
থাকিযাই স্থখী হয় না,মহিমাঁময় জীবন পাভ কধিতে চায় । এই মহছিমাময় জীবন- 
লাভের বাসন তাহাকে ধর্মের প্রেরণা দেয়। মানুষের ক্ষুদ্রতা, অপূর্ণতা, 
সসীমতা হইতে বৃহৎ, পূর্ণ ও অসীম সত্তার সঙ্গে মিলিত হইবার বাপনার উদয় 
হয়। যতক্ষণ পরম সত্তার সহিত মানুষ মিলিত হইতে পারে না, ততক্ষণ সে 
অপূর্ণ ই থাকে । স্থতরাং প্রকৃত ধর্মের মধ্যে কোন জটিলতা 
ই নাই, কোন কুসংস্কাণ নাই। রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন * 
“সত্যম্, শিবম্‌ ও সুন্দরের অন্বেষণই ঈশ্বরের অন্বেষণ।” (৮52 968101) 
০৫01০ 181190010০8, 50909010255 8৪170 0:00 15 6০ 9228101 
601 (০৫. )। ধর্ম কোন দেশে বা কালে শীমাবদ্ধ নহে। যেখানে সত্যের 
অনুসন্ধানঞহয়, স্ন্দবের পৃজা হয়, কল্যাণকে আহ্বান করা হয়, সেইখানে ধর্ম 
অনুষ্ঠিত হয়, সেইখানেই ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন। ধর্ম ব্যক্তিগতও নহে» 
দেশগত্ভ৪ নহে। ধর্মের মূলতত্বকে উপলদ্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে ষে, 
ঈশ্বর এক, বিভিন্ন ধর্মমত বিভিন্ন উপায়ে একই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে । 
৩। ধর্মের উৎপত্তি (01281. 0£ [২6115100 ) 8 ধর্মের উৎপক্তি 
সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া! যার না। তবে বিভিন্ন দার্শনিক ধর্মের 
উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন । 
টাইলবের মতে আত্মার ধারণা হইতেই ধর্মভাবের উদ্ভব হইয়াছে । 
আদিমযুগের লোকের! জীবস্ত মানুষের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিত 
এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে, আত্ম! যখন চিরকালের জন্ক দেহ ত্যাগ করিগ্া! 


২১৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


যায়, তখনই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই আত্মার ধারণা হইতেই 
র্বপ্রাণবাদের (82:0103150 ) উদ্ভব হইয়াছে এবং সর্ব- 
টাইলরের মতবাদ 
প্রাণবাদই ধর্মের আদি বলিয়া টাইলর মনে করিয়াছেন । 
সৃত্ঞ মান্ধষের আত্মা জীবন্ত মানুষের অনেক ক্ষতি করিতে পারে বলিয়া 
আদিম মাহষেরা বিশ্বাস করিত। সেইজন্য তাহারা মৃত আত্মাদের তৃপ্ি- 
সাধনের জন্য পৃজা-উপাসনা ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপের অন্রুষ্ঠান 
করিত। এই প্রেতাত্মার ধারণা ও তাহার তৃপ্রিাধনের জন্য অন্ুান ও 
ক্রিয়াকলাপ হইতেই ধর্ম ও ধর্ম-সংক্রান্থ বিভিন্ন অন্তঠানের উৎপত্তি হইমাছে। 
এককথায়, সর্বপ্রাণবাদ এবং প্রেতাত্মাৰ পূজাই ধর্সেব মূল উত্স । 
ফ্রেজারই প্রথম আদ্িমধুগের ধর্মের আলোচনায় প্রয়োগবাদ (015£109- 
(150 ) প্রবর্তন করেন । তিনি মনে করেন, মান্ষের নিক্ষিয় চিন্তা বা ধ্যান- 
ধারণ হইতে ধর্মের উদ্ভব হয় নাই, ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে যাছুবিদ্যার (78810) 
অক্ষমতা বা অকৃতকার্ধতা হইতে । তীহা'র মতে ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে মানষের 
মধ্যে যাছুবিছ্াা প্রচপিত ছিল। যাভবিগ্যার ক্রিয়া- 
কলাপের দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনিয়া 
আপন প্রয়োজন সিদ্ধ করিত । কিন্তু যাছুবিগ্াা যখন অরুতকার্য হইতে লাগিল, 
তথনই ধর্মভাবের উদ্ভব হইল (%%1)071707610 991160, £6116107), 102591)) | 
কিন্ত এই মতবাদ গতানুগতিকভাবে মানুষের ইতিহাস হইতে ধর্মের উৎপত্তির 
ব্যাখ্যা করে, প্রকৃতপক্ষে যেসকল ধর্ষ তখন মাণব সমাজে প্রচলিত ছিল, 
তাহাদের কথা বা মানব-সভ্যতাপ উপরে তাহাদের প্রভাবের কথা লইয় 
আলোচনা করে না। ৫, 
ডুরখাইম মনে করেন যে, নানাপ্রকার বিপদ-আপদ, ভুল-ভ্রান্তি হইতে 
নিরাপদে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা হইতেই ধর্ভাবের 
উদ্তব হইয়াছে । তীহার মতে সামাজিক দুঢতা-অর্জনই 


ফ্রেজারের মতবাদ 


ডুরখাইমের মতবাদ 


ধর্মের মূল উদ্দেস্। 

প্রকৃতপক্ষে কেবল সর্বপ্রাণবাদ ( 81010157) ) বা ভক্তিবস্তবাদ (:০0- 
91১15]) ) বা প্রতীকবাদের ( 006500150 ) দ্বারা ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করবা 
যায় না। ইহারা হুইল ধর্মের এক-একটি অঙ্গ । ইহারা ধর্মের অংশ বটে, 
কিন্ত ধর্মের সম্পূর্ণ রূপ নহে। 

ধর্মের প্ররুত উদ্ভব বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর । 


ধর্ম ২১৭ 


(১) আদিমযুগের মানুষ অস্কন্নত ছিল বলিয়া তাহাদের চতুষ্পার্থবের পরিবর্তন- 
শীল জগৎ তাহাদিগকে অত্যন্ত আশ্র্যান্বিত ও অভিভূত করিয়াছিল। 
(২) এই-সকল প্রারুতিক ছুর্ধোগ.বা পরিবর্তন মানুষের মধ্যে ভীতি ও কৌতুহল 
জাগ্রত করিত এবং (৩) তাহারা এই পরিবর্তনের্কারণ 
জানিবার চেষ্টায় উদগ্রীব হইয়া উঠিত। (৪) ইহা 
হইতেই প্রাকৃতিক শক্চির অধীশ্বররূপে এক সত্তার অস্তিত্বে 
এবং তাহার শক্তি ও কার্যকলাপে মানুষের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। €৫) তাহারা 
এই শক্তিকে দমনীয় (5091)0-911915 ) ও অদমনীয় ( 010050100:01181016 ) 
বলিয়া মনে করিত । দমশীয় শক্তি হইচ্তে যাছুবিগ্ঠা, আর অদমনীয় শক্তি 
হইতে ধর্সের উদ্ভব হইয়াছে । আদিমযুগ হইতেই ধর্ম ও যাছুবিস্ভা পাশাপাশি 
চলিয়া! আসিতেছে, তাহাদের বিচ্ছিন্ন কবা সম্ভবপর নহে । 


এই-সকল মতবাদ বাতীত ধর্মেও উৎ্পন্থি সম্পর্কে আধুনিক যুগে বহু মতবার্দ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এই-সব মতবাদ হইল প্রক্ষতিব|দ, মাকসীয় মতবাদ 
ইত্যাদি। 

৪। প্রকৃতিলাদ কাহাকে বলে (৮196 15 টি 651511510 ) 2 
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বিবর্তন প্রক্রিয়া ও 
ধম 


80170106620 01 25950010020. 
গ্রকৃতিবাদ হইল এমন একটি মতবাদ, যাহ] প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মা- 
বলীর দ্বারা জাগতিক সমস্ত ঘটনার ও মানুষের সহিত জগতের সম্পর্কের 
ব্যাখ্যাঞ্প্রদান করে। অর্থাৎ যে-মতবাদ সকল ঘটনার প্রাকৃতিক ব্যাখ্য। 
দিয় থাকে, তাহাকে প্রকৃতিবাদ বলা হয়। 
গক সময় ছিল, যখন মানুষ সকল প্রকারের প্রাকৃতিক ঘটনার অলৌকিক 
ব্যাখ্যা দিত, সমস্ত কিছুর মধ্যে অলৌকিক সত্তার অস্তিত্ব আছে বলিয়! বিশ্বাস 
করিত। ঝড়, জল, বৃষ্টি, রৌদ্র প্রভৃতি সবই বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক ঘটনা ও 
রেদেবী দেবতা দ্বারা সংঘটিত হয় বলিয়া মনে করিত । এইজন্য 
মানুষ জলের দেবতা, বৌন্রের দেবতা, ঝড়বৃষ্টির দেবতা 
ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে । ইহা ব্যতীত আত্মা, ঈহ্বর 
ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ সত্তার অস্তিত্েও মানুষ বিশ্বাসী হইয়াছে । 
কিন্ত বিজ্ঞানের উদ্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের! এই-সকল ঘটনার ব্যাখ্যা 


২১৮ সমাজদর্শনের রূপবেখা। 


দিতে সক্ষম হই্য়াছেন। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি কোন 
অলৌকিক দেবতার ক্রিয়া নয়--অতি স্বাভাবিকভাবে 
প্রাকৃতিক নিয়মেই এই-সকল ঘটন! ঘটিয়। থাকে । বিজ্ঞান 
সর্বপ্রকার অলৌকিক ব্যাখ্যার মূলে কুঠারাবাত করিয়াছে এবং মানুষের 
দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়৷ দিয়াছে । 
ইহার ফলে একদল প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, যাহারা সকল 
প্রকার অলৌকিক সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে, যাহা 
কিছু প্রত্যক্ষগোচর নহে, তাহাব প্রতি তাহার! অবিশ্বামী হইয়া উঠে। তাহাদের 
নতে বিষয়বন্তর ব্যাখা] করিবার জন্য ঈশ্বরেব বা কোন 
রর দাশনিকের অলৌকিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাপ করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই। প্রাকৃতিক নিয়মেব দ্বারা সকল বিষয়বস্তব ব্যাখা। 
কর! সম্ভব। বিশ্বের স্থষ্টিকর্তাবূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রকৃতিবাদীরা 
বিশ্বাম করে না, তাহার। মনে করে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে, 
প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। পরমাণু ও গতির 
সাহাষ্যে বিশ্বের উত্পত্তি ব্যাখ্যা করা, কার্ধকাৰণ-সম্পরকের ছারা জগতের 
পরিবর্তন ও জাগতিক সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর । 
প্রকৃতিবাদ অপেক্ষাকৃত নৃতন মতবাদ । প্রাচীনকালে ইহা জড়বাদ নামে 
প্রচলিত ছিল। জড়বাদীরা] জড় হইতেই সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছে । প্রাচীন গ্রীমে থেলিস, ডিমোক্রিটাস প্রভৃতি কয়েকজন 
জড়বাদী দার্শনিকের আবির্ভাব হুইয়াছিল) তাঁহারা জড ও পরমাণুকেই সমস্ত 
বস্তর আদি-উপাদান বণিয়া ব্যাখ্যা করেন । আধুনিক কালে জড়বাদ পরুতি- 
বাদ নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে । প্রঞ্তিবাদীদের মতে কেবল পরমাণু দ্বার! 
বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাথা] করা ষায় না । শক্তি (06155 ), গতি (1০610 ), 
প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্কারণ-সম্পর্ক জড় অপেক্ষা! কম 
প্রয়োজনীয় নহে। ভারউইনের বিবর্তনবাদও প্রকৃতি- 
বাদকে সমর্থন করে। আধুনিক প্রকৃতিবাদীরা জড় হইতে প্রাণ ও মনের 
উদ্ভব হইয়াছে বলিয়! মনে করে। তাহাদের মতে জড় হইতে বিবর্তনের ফলে 
প্রাণের উদ্ভব হয়। আবার প্রাণ হইতে মনের অভিব্যক্তি হয়। এইভাবে 
সরল বস্ত বিবতিত হুইয়া জটিপ আকার ধারণ করে। জগতের প্রত্যেক নৃতন 
স্তর পূর্বস্তর হইতে উদ্ভুত হয়। প্রক্কৃতিবাদীদের মতে এই বিবর্তনের কোন, 


বৈজ্ঞানিক বাখ্য' 


জড়বাদ ও প্রকৃতিবাদ 
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উদ্দেশ্ত নাই। বিবর্তন-প্রক্রিয়া উদ্দেশ্টমূলক নহে, ইহা যাস্ত্রিকভাবে পরিচালিত 
হইতেছে। কিন্তু প্ররৃতিবাদও বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে বিভিন্ন আকার 
ধারণ করিয়াছে, যাহার ফলে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়। উঠিয়াছে। 

৫। প্রকৃতিবাদ-সম্পকীয়ি বিভিন্ন মতবাদ (10416575771 71769%168 
০৫ 38960181197 ) 5 

প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে তিনরকম মতবাদ প্রচলিত আছে, ষথা--(ক) 
নির্বিচারী প্রকৃতিবা বা জড়বাদ (719০950790০ 19681911900 ০৫ 
14906119115 ), খে) অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদ (4১615095010 80019- 
1151) ) ও (গা) মনস্তত্বমূলক প্রকৃতিবাদ (7055০1,01951081 [26512- 
11517 )। 

(ক) নির্বিচারী প্রকতিবাদ ব1 জড়বার্দ (199£70960 টি $815- 
119 01 17%19051891151) ) 2 জভডবাদীরা মনে করে যে, জড়ই বিশ্বের 
চরমতত্ব। তাহাদের মতে জড হইতেই প্রাণ, মন ইত্যাদির উদ্ভব হয়। 
বিশ্বের 'আভব্যস্তির পুৰে কেবল জড ও গতি বর্তমান 
ছিল। এই জড ও গতি হইতেই যান্ত্রিকভাঁবে বিবর্তন- 
প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হইইয়াছে। এই বিবর্তন- 
গুক্রিয়ার কোন উদ্দেশ্ত বা আদর্শ নাই, যাস্ত্রিকভাবেই ইহ1 পরিচালিত হয়। 

প্রাচীন গ্রীস দেশে এইৰপে কয়েকজন জডবাদী দার্শনিকের আবিভাৰ 
হইয়াছিল। তাহার! জল, বাধু, অগ্নি ইত্যাদিকে বিশ্বের আদি-উপাদান 
বলিয়৷ বর্ণনা] করিয়াছেন । থেলিসের (08155 ) মতে জলই বিশ্বের আদি- 

উপাদান, আনাকৃসিমেনেস (4১709610155 ) বাঁযুকেই 
গ্রীনদেশের জডবাদী 
দার্শনিক আদ্ি-উপার্দান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিবাক্রিটাস 
টি (17918০11005 ) অগ্নিকেই আদি-উপাদান বলিয়াছেন, 
আর এম্পেডোক্লেসের ( চ0720০০165 ) মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ”এই 
চারিটিই বিশ্বের ' আদি-উপাদান। ইহার পর গশ্রীসদেশে পরমাণুবাদী 
দার্শনিকদের আবির্ভাব হয় । ডেমোক্রিটাস ও লিউকিপ্লাসের (10610000605 
৪00 1,59010003 ) মতে পরমাণুই বিশ্বের আদি-উপাদান। 

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরম্কাণুবাদ নৃতন আকার ধারণ করে। 
আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করে, নিশ্চল জড়ের স্বারা বিশ্বের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। তাহাদের মতে শক্তিই জড়ের প্রকৃত রূপ । এই জড় ও গতি 


ব্যাখ্যা 


২৯০ সমাজদশনের বূপরেখা। 


হইতে যান্ত্রিকভাবে বিশ্বের উত্তব হইয়াছে এবং বিশ্ব পরিবর্তিত হইতেছে । 
জড়বাদীরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণপ্করে । 
যাহা কিছু প্রত্যক্ষবহিভূত, তাহার অস্তিত্বে জড়বাদীরা 
বিশ্বাস্করে না । প্রত্যক্ষের দ্বারা কোন ঈশ্বরের বা পরমত্রদ্ষের অস্তিত্বকে জানা 
যায় না। স্থৃতরাং জগৎ ঈশ্বরের দ্বাপা পরিচালিত হইতেছে--এই মতবাদে 
জড়বাদীরা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না। তাহাদের মতে প্রতাক্ষের 
দ্বার! আমরা জড় ও শক্তিকে জানিতে পারি। স্কুতবাং, জড় ও শক্তি হইতে 
বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে--ইহাউ সত্য । 

সমীলোৌচন। 2 নিধিচারবাদী জড়বাদীর! বিশ্বস্থট্টির যে-ব্যাখা। করিয়াছে, 
তাহা যুক্তিসম্মত নহে £ 

(১) তাহাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যতীতও 
অন্গমান, উপমান ইত্যাদি প্রমাণকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যক্ষই 
যে একমাত্র প্রমাণ, তাহ! প্রমাণ করিতে হইলেও অনুমান, উপমান ইত্যাদির 
সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের বাহিরে যে কোন সত নাই--এই 
মতবাদ স্বীকার করা যায় না। 

(২) ইহা ব্যতীত জড়বাদীরা প্রাণ, মন ইত্যাদি জড় হইতেই উদ্ভূত 
বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্ত প্রাণ ও মনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, 
যাহ! জড়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। জড় হইতে কি উপায়ে প্রাণ ও মনের 
উদ্ভব হয়, তাহার কোন ব্যাখ্যা তাহার] দিতে পারে নাই। 

(৩) জড়বাদীদের মতে এই বিশ্বের অভিব্যক্তি যাস্ত্রিকভাবে হইতেছে, 
ইহার মধ্যে কোন উদ্দেশ্ট নাই । কিন্তু জগতের বিবর্তন-প্রক্রিয়৷ লক্ষ্য 'ফরিলে 
দেখা যায়, ইহা যেন কোন উদ্দেশ লইয়া, কোন আদর্শে পৌছিবার জন্য 
বিবতিত হইতেছে, ইহাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলিয়া কিছুতেই মনে হয় *না। 
ইহার সম্মুখে যে-আদর্শ বর্তমান, সেই আদর্শকে বিসর্জন দিলে বিবর্তন- 
প্রক্রিয়াই ষেন অর্থহীন ও মূল্যহীন হইয়া পড়ে। 

সতা, শিব ও হ্ৃন্দবের আদর্শই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার আদর্শ বলিয়! মনে হয়। 
এই আদর্শকে না মানিলে জগতের বিবর্তন ব্যাখ্যা] করা যায় না। 

(খ) অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদ (480560 18651511920 ) 
অঙ্জেয়বাদী প্ররুতিধাদীর! জড়বাদীদের মত কোন একটা সত্তাকে চরমতত্ব 
বলিয়! বিশ্বাস করে না। তাহারা বলে, বিশ্বের চরমতত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান- 


"পরমাণুবাদ ও জডবাদ 
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লাভ করা সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষের ঘারা আমর] চরমতত্বকে কখনও জানিতে 
পারি না, কেবল চরমতত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্যান করিতে পারি। স্ুতবাং 
চরমতত্ব বলিয়া] ঘদি কিছু থাকে, তাহা আমাদের নিকট 
চিরকাল অজ্ঞেয়। আমাদের জ্ঞান ইন্জিয়গ্রাহ জগিতেই 
সীমাবদ্ধ থাকে । স্থতরাং ইন্দিয়গ্রাহ্থ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সাহাষ্যেই 
জগতের ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত । কোন অলৌকিক অতীন্দিক্ সত্তার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, যাহ] অতীব্দ্রিয় ও 
অলৌকিক এবং যাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, খাহার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ 
করিবার প্রচেষ্টা অর্থহীন। চবমতত্ চিরকালই আমাদের নিকট অজ্জ্েয় 
থাকিবে । তবে প্রাণীর মধ্যে ষে-চৈতন্ত সত্তার অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই, 
তাহা জডের উপবস্ত ( ঢ0171)670920)91101) )। অর্থাৎ জড হইতেই তাহা 
উৎপত্তি হইয়াছে । 


সমালোচনা 2 অজ্জেয়বাদী প্রকৃতিবাদের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড যুক্তি 
হইতেছে £ (১) এই মতবাদ মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া ধরিয়। 
পইয়াছে। কিন্ত প্রত্যক্ষ বা ইন্ড্রিয়ই মানুষের জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎ্ম নহে। 
ভারতীয় দর্শনে শ্যায়বৈশেষিক-মতে অতীন্দ্িয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্তয 
মানুষের একপ্রকাব ইন্দ্রিয় থাকে, তাহার ছ্বাব! মান্ধষ অলৌকিক বস্ত প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে । তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ ছুই প্রকাবের--লৌকিক ও অলৌকিক । 
লৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে জাগতিক বস্ত প্রত্যক্ষ করা ধায়, আর অলৌকিক 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে অতীব্দর্রিয় বিষয়, দূরের বিষয়, অতাঁত বা ভখিশ্যতের 
বিষয় প্রত্যক্ষ কণা যায় । ইভাকে তাহারা ষোগজ প্রত্যক্ষও বলিয়। থাকে । 

(২) চবমতত্ব মানুষের অজ্ঞেয় বা জ্ঞানের সীমার বাইরে-_-এই মতবাদ 
যুক্তিধুক্ত নহে । হেগেলের মতে চব্রমতত্বের সহিত লৌকিক জগতের প্রকৃত- 
পক্ষে কোন দৃরত্ব নাই। এই বিশ্বের মধ্যেই চরমতত্ব প্রকাশমান, বিশ্ব 
চরমতত্বের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে । স্থতরাং এই সসীম জগতেই অসীম 
চরমতত্বকে উপলব্ধি কর সম্ভবপর । 

(৩) অজ্ঞেয়বাদীরা টৈতন্তকে জড়ের উপবস্ত বলিয়া ব্যাখ্য। করিয়াছে। 
এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ঘথেষ্ট সহায়তা করিলেও প্রক্কৃতিবাদীরা 
মূল্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য ইত্যাদিকে স্বীকান্ব করে না.বলিয়। দর্শনের দিক হইতে 
এই মতবাদকে খুব মুলা দেওয়। যায় না। 


ব্যাখ্যা 


-২হ সমাজদর্শনের বূপরেখা 


(৪) এতছ্যতীত অচেতন জড হুইতে চৈতন্তর উদ্ভব কিরূপে হইল, 
সেই সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীর] কোন সছ্্যাখ্য। দিতে পারে নাই। 

(গ) মনস্তত্বমূলক প্রকৃতিবাদ ( 295০1,০1098108] 19601811510, ) £ 
আধুনিক কালের কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মাস্থষের মনে ঈশ্বর, দেবদেবী, 
চরমতত্ব, পর্মবিখ্বান ইত্যাদ্িপ ধারণার উদ্ভবের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছে। 
তাহাদের মতে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, চরমতত্ব, দেবদেবী ইত্যাদি কিছুরই অস্তিত্ব 

নাই। তবে ইহাদের ধারণার উৎপত্তি মানুষের মনে 
যা কিরূপে হইল, সেই সম্পর্কে এই মনোবিজ্ঞানীরা বলে 


যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাসেব মূলে রহিয়াছে মনস্তত্বমূলক ক্রিয়া। তাহাঁবা বলে, 
মাহষেব অবদমিত যৌন বাসনা হইতেই ধর্ষমেব উৎপত্তি । ফ্রয়েড (160), 
ইযুং (৫06), ভূপ্তট্‌ (৬/8006) ইত্যাদি এই মতবাদের উল্লেখষোগ্য 
সমর্থক। 

ফ্রুয়েড মনে করেন যে, আমাদের মনের অবচেতন-স্তরে (52050929010905 ) 
অনেক ইচ্ছাই অবদমিত হইয়া! থাকে । সমাজের ভয়ে, শাসনের ভয়ে তাহার! 
চেতন-স্তরে (০91501905 ) প্রবেশ করিতে পারে না। নিরন্তর এই-সকল 

বামন] চেতন-স্তরে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

5 কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে চেতন-স্তরে প্রবেশ- 
লাভ করিতে পাবে না বলিয়া তাহার স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। 
এইরূপ অবদমিত যৌন বাপন৷ স্বাভাবিকভাবে চেতন-স্তরে প্রবেশলাভ 
কবিবার অনুমতি না পাওধাতে ধর্মের ছদ্মবেশেও প্রকাশিত হয়। কারণ, 
ধর্মভাবের মামাজিক স্বীকৃতি আছে। ধর্মের আবেগের মাধ্যমে অবদর্গিত যৌন 
আকাজ্ক। তৃপ্ত হয়। 

বিবর্তনবাদী ভারউইনের মতেও মানুষের মৌলিক উপাদান কামনা- 
বাসন। বুদ্ধিবৃত্তি মাহষের মৌলিক উপাদান নহে, কৃত্রিম উপাদান। 
কামনা-বাপনা মান্থষের মনেব অবচেতন-স্তরে লুক্কায়িত 
থাকে, সেইখান হইতে ধর্মের ছদ্মবেশে তাহারা 
প্রকাশিত হইতে চায়। হ্তরাং ধর্ম বা ঈশ্বর-কল্পনার 
মূল উৎস অবদমিত কামনা-বাসন] রা যৌন প্রবৃত্তি । 

সমালোচনা £ কিন্তু মনস্তত্বমূলক প্ররৃতিবাদ ধর্ম সম্পর্কে যে-ব্যাখ্যা 
গ্রদদান করিয়াছে, তাহাকে ন্ুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। 


বিবর্তনবাদীদের 
মতবাদ 


ধর্ম ২২৩ 


(১) মানুষ বিচারবুদ্ধিশীল জীব। কেবল কামনা-বাঁসনার দ্বারা মা 
পরিচালিত হইতেছে-_-এই মতবাদ শ্বীকার কর] যায় ন1। (২) ধর্মভাবের 
উৎ্পত্তিও ঘষে কেবল অবদমিত যৌন আকাক্ষা হইতে হইয়াছে, তাহাও 
স্বীকার্ধ নহে। বরং ধর্মাবতারদ্দিগের জীবনী পাঠ করিলে বিপগীত ধারণাই 
জন্মে। বিচারবুদ্ধি তাহাদেব একটা মহৎ আদর্শেব দিকে লইয়া যায়, 
চরমতবের সহিত মিলিত হইয়া ত্তাহাবা ব্বগাঁয় স্থখে নিমজ্জিত থাকেন । 
(৩) সত্যম্‌, শিবম্‌ ও কুন্দরম্এর আদর্শেব উৎপত্তি কেবল যৌনবাসনারূপ পত্ত- 
প্রবৃত্তি হইতে হইয়াছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। (৪) উপরস্ত 
যৌন আকাজ্চাব যথাযথ তৃপ্রিলাধন হইলেই ধর্মভাব বিলুপ্ত হইতে পারে না। 
(৫) বুদ্ছিবৃত্তি দ্বারাই উচ্চচিস্থা সম্ভব, ধর্মভাব মাশ্ষের উচ্চতর মনোবৃত্তিরই 
প্রকাশ । যৌন আকাজ্ফার বিকৃত প্রকাশ বলিলে ধর্মকে অত্যন্ত নি্নস্তরে 
নিক্ষেপ কবা হয়। 

৬। ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখা (70156 1815156 [10 65100656108 
01 [61161010 ) 

জার্মান দার্শনিক কাল মার্কস ধর্মেব উৎপত্তি সম্পর্কে এক নৃতন ব্যাখ্য। 
প্রদান কবিয়াছেন। তাহার মতে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য 
অক্ষুপ্ন বাখিবার জন্য ও শোধণনীতি অব্যাহত বাখিবার 
জন্য পুজিপতিরা ধর্মভাবের সৃষ্টি করিয়াছে । 

(১) ছুঃখ ও দারিদ্র্যে যাহারা নিপীড়িত হইতেছে, তাহাদ্দিগকে স্বর্গ- 
স্থখের আশ্বাস দিয়! নিরস্ত কবিয়া পাখাই ধর্মের উদ্দেশ্য । জনসাধারণের 
মধ্যে 'ধর্মভাবের উদ্রেক হইলে তাহারা নিজেদের ছুঃখ-কষ্টের জন্য পু'জিপাতি- 
দের দৌ্ী না কবিয়! নিজেদেএ ভাগ্যকেই দোষারোপ করে এবং ছুঃখকষ্টকে 
ঈশ্বরৈর আশীর্বাদ মনে করিয়া নীরবে সহ্য করিয়া যায়। আর এই সুযোগে 
পুঁজিপতিরা জনসাধারণকে শোষণ করিতে থাকে । 

(২) ধর্ম মানুষকে যে ঈশ্বর ও স্বর্গের আশ্বাস দেয়, তাহার কোন 
ভিত্তি নাই। মার্কস ও একেলসের মতে ধর্ম মিথ্যা ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। এঙ্গেলস বলিয়াছেন, শিথ্যাই হইল ধর্মের প্রথম কথা (৮756 
8730 চ0৭ 06 1:61181012 15 ৪. 116. )। এই মিথ্যা স্বর্গন্খের আঙ্বাস 
দিয়া পু'জিপতির! জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 

(৩) ধর্মভাবের মধ্যে এমন একটা মাদকত। আছে, যাহ জনপাধারণক্ষে 


মার্সের মতবাদ 


২২৪ সমাজার্শনের রূপরেখা 


অভিভূত, আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং তাহারা বিচারবুদ্ধি হারাইয়া অন্ধ- 
বিশ্বাসে ধর্মভাবকে মানিয়া লয়। মার্কস মনে করেন, ধর্ম হইল জনগণের 
আফিং (“২5118101215 0.৪ 01010 ০৫ 6172. 1099599. )। উহার ফলে 
পুঁজিগতিদের জনসাধারণকে শোষণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। কারণ, 
ধর্মভাবের ফলে মানুষ পাথিব স্খ-সুবিধা, এশর্ধ, ধন, যশ ইত্যাদির 
প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে, অপাধিব, অলৌকিক, কল্পিত সখের প্রতি তাহাদের 
দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। 

(৪) যাহারা দাবিদ্ে, ছুঃখ-কষ্টে নিপীভিত, তাহাদিগকে ধর্ম স্বীয় 
স্থখের আশ্বাস দান করে। ধর্ম মানুষকে একত্র না কবিয় বিচ্ছিন্ন করে। 
এইজন্য মাক মনে করেন, লোকেব মনে যতদিন ধর্মবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন 
পুঁজিপতিরা তাহাদেব শোষণ কবিবে। 

(৫) পুজিপতিদেব অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে বাচাইতে হইলে 
তাহাদের মন হইতে খর্মবিশ্বাস, বর্গ, পলোক ইত্যাদির বিশ্বাম দূব করিতে 
হইবে। 

এই-মকল কারণে মার্ক ও এঙ্গেলস তাহাদের প্রস্তাবিত সমাজতন্ত্রবাদে 
ধর্মের কোন স্বান দেন নাই। তাহাদেখ মতে সমাজতম্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হইলে 
মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। ইহণোকে স্থখী হইতে পারিপে মানুষ মার 
স্বর্গরাজ্য বা পরলোকের স্থথের আশায় এই জীবনের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দা বিসর্জন 

দিবে না। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে 
নারির এ উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে, তাহার হ্ববণ্টনের ব্যবস্থ। 
হইলে মানুষ ইহজীবনেই স্্খী হইবে এবং ধীরে ধীরে ধর্মভাব তাহাদের 
মন হইতে মুছিয়া যাইবে । মার্কপবাীবা মনে করে, সমাজ হইতে সাম্রাজ্য- 
বাদ উঠিয়। গেলে যে-শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে ধর্ম ও 
কুলংস্কারেক্ কোন স্থান থাকিবে না। ধর্ম ও কুপণস্কার তখন স্বাভাবিক- 
ভাবেই সমাজ হইতে লুপ্ধ হইয়া যাইবে। 

সমালোচন। £ মাকমের ধর্ম সম্পর্কে মতবাদ ভূল ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত £ 

(১) ধর্ম পুঁজিপতিদের দ্বার! হুষ্ট হয় নাই। আদিম যুগে মান্্ষ 
প্রাকৃতিক শাক্তর নিকটে যখন নিজেকে বড় অগহায়, ক্ষুদ্র মনে করিত, 
তখনই মানুষের মনে এক অপাধিব সত্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থ। জন্মে, 
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ধর্মভাব মানুষের অন্তর হইতে আপনি বিকশিত হইয়াছে । পুঁজিপতিদের 
মিথ্যা আশ্বাসের দ্বার] ঈশ্ববেব ধারণার উদ্ভব হয় নাই। 

(২) এঙ্লেলসও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্ধর্ম মানুষের অলীক কল্পনা ; 
যে-প্রাকৃতিক শক্তি মানষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শক্তির 
উপর অলৌকিকতার আরোপ করিয়া ধর্ষভাবের স্থট্টি কর! হইয়াছে” 
প্রথমে এই শক্তি ছিল প্রাকৃতিক শক্তি, পরে তাহা লোকের কল্পনায় পরিবর্তিত 
হইয়া বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করে এবং সেই-সকল শক্তিকে বিভিন্ন 
প্রকারের দেবদেবীরূপে কল্পনা করা হয়। 

(৩) মার্কসের মতে ধর্ম মান্গষের মনকে মোহিত, অভিভূত ও 
কুসংক্কারাচ্ছন্ন করে। ধর্ম মানুষকে একত্র না করিয়া বিচ্ছিনন করে 
এবং সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেয়। কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্মের মূলতত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া 
যদি বাহা আচার-অনুষ্ঠানের উপর অতিবিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, 
তাহ হইলেই যত অস্থ্বিধার স্থ্টি হয়। 

(৪) মার্কস ধর্মেব যে কুফলের কথা বলিয়াছেন, তাহা ধর্মের ফল নহে, 
অধর্মের ফল। ধর্ম কখনও মানুষকে নীচতা, বিরোধিতা, কুসংস্কার ইত্যাদি 
শিক্ষ। দেয় না। ধর্মের শিক্ষা নি:স্বার্থপরতা, পবোপকারিতা, সহযোগিতা, 
উদ্দারতা ইত্যার্দি। মানুষ যখন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই স্বার্থপর ও 
পরস্পরবিরোধী হয়। ধর্মের মূলনীতি হইল সকলের সহিত একাত্মতা 
অনুভব করা। ধর্মের ছারা, ধ্যানের দ্বারা মানুষের অহং-ভাঁব লুপ্ত হইয়া 
গেলে ম।স্ছষ বিশ্বমানবের সহিত একাত্মত। অনুভব করে, সমস্ত বিরোধের 
উর্ধ্বে চলিয়া যায়। ধর্ম মানুষের চবিত্র উন্নত ও মহৎ করিয়া সামাজিক 
উন্নতিতে সহায়তা করে। 

(৫) মার্কস মনে করেন, মানুষের ছুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব ইত্যাদি ঘুচিয়া 
গেলেই মানুষ সুখী হইবে । তাহার মতে মানুষের কোন বস্তর অভাব না 
থাকিলে, মে আর স্বর্গের অন্বেষণ কৰিবে না, পৃথিবীতে দুঃখ আছে বলিয়াই 
মানুষ স্বর্গীয় সুখ কামন। করে । কিন্তু মানধধকে তাহার ভোগের সকল প্রকারের 
সামগ্রী দিলেও মানুষ হুথী হইবে না। কারণ, আত্মিকবিকাশ সাঁধনই মানুষের 
জীবনের উদ্দেশ । আত্মার উন্নতির দ্বারা মাহুষ স্বর্গায় আনন্দলাভ করে। 

€৬) তবে আত্মার উন্নতি মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইলেও ধর্ম ইহুজীবনকে- 

১৫ 
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তুচ্ছ করে না। ধর্মের শিক্ষা হইল-_মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে বাস করিবে, 
ততদ্দিন ইহার সম্পর্কে তাহার দায়িত্বকে অবহেল! করিতে পারিরে না। 
প্রত্যেককেই সামাজিক কর্তব্যপালন করিতে হইবে, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 
নিষ্কাঁমভাবে পার্থিব কর্তবাসম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই ধর্মের নির্দেশ । 
উপসংহার £ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম সমাজ হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। মানুষ 
€কবল পাধিব সম্পদ লইয়া বেশীদিন সখী হইতে পারে না। মান্থষের খাছ্য- 
দ্রব্যের, পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্ত তাহা কেবল জৈবিক 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য । জৈবিক প্রয়োজন মিটাইতে 
মিজি পারিলেই মান্ঠষের দৃষ্টি আরও উধের্ব নিবদ্ধ হুইবে। 
সত্যের অনুসন্ধান করা, স্ন্দরের পুজা করা, কল্যাণের আহ্বান করাই ধর্ম। 
এই ধর্ম কখনও লুপ্ধ হইবে না। কেবল শ্বর্গস্থখের আশায় লোক ধামিক 
হয় না, আত্মিক বিকাশসাধনের জন্য ধর্মের উপাসন। করে। সুতরাং মার্কস ও 
এঙ্সেলসের মতবাদ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে । 

৭। ধর্মের সংহতি-শক্তি ( [২61181017 8.5 ৪. 00186517010 ) 2 
সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে মানুষের মধ্যে 
এক্যস্থাপন করিবার জন্য, সমাজকে স্থমংহত করিবার 'জন্ত ধর্ম একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছে । ধর্মের অন্ুশাসনের দ্বারা মানুষ যত সংযত 
হইয়াছে, অন্য কোনপ্রকারে তাহা হওয়া সম্ভবপর হইত না। ধর্ম মানুষের 
জীবনকে সংষত করে, পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করে, জীবনে শৃঙ্খলা আনে এবং 
মানুষকে শক্তিশালী করে। 

ধর্মের দুইটি দিক আছে: (১) একদিকে ধর্ম ব্যক্তির আত্মিক 
উন্নতিসাধন করে, (২) অন্যদিকে ধর্ম সামাজিক এক্স্থাপন করে। 
ধর্মের শেষোক্ত দ্রিকটিই আমাদের সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। এই দিক 
হইতে বিচার করিলে সমাজকল্যাণকর সকল কার্ধই ধর্মের অস্তগত 
জনসেবা, রাজনৈতিক আদর্শ, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রতি অন্ুরাগও 
ধর্মের অঙ্গীভূত। * 

ধর্মের গ্রধান কাজ সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা । 

(১) আধুনিক যুগে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের পক্ষেও ন্যায়পরতা ও মৈত্রীর আদর্শ 
সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় ৭। এই-সকল ক্ষেত্রে মানবজাতির 
কল্যাণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের দ্বারা অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভবপর । 
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€২) সমাজে হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বস্তির উন্নয়ন ইত্যাদি সেবামূলক 
কার্ধের দ্বারাও সমাজের বহু উন্নতিসাধন করা যায়। (৩) এই-সকল কর্মের 
মধ্যে অবশ্য ধর্মের কোন বাহ্‌ প্রকাশ থাকে না, কিন্তু ধর্মকে ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করিলে দেখা যায়, অনেক ধর্মপ্রতিষ্টানও এই কার্ধগুলিকে ধর্মের প্রধান 
অঙ্গ বলিম্বা মনে কবে। 

এই ধবনের কার্ধের আরও উন্নতি হওয়। ষে একান্ত প্রয়োজন, সেই বিষয়ে 
কোন জন্দেহ নাই। ধর্মের মূলনীতি লোকে যতই বুঝিতে পারিবে, 
ততই তাহাদের মধ্যে এক্যবোধ জাগ্রত হইবে এবং জনহিতকর কার্ধে 
লোকে বেশী উৎসাহিত হইবে। 

আধুনিক যুগে জাতিতে জাতিতে বিরোধের ভয়ংকর পরিণামের 
ভয়ে লোকে আন্তর্জাতিক শাস্তিপ্রতিষ্ঠার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে । 
কিন্তু কেবলমাত্র যাগ্রিক পরিকল্পনার দ্বাব1 আন্তর্জাতিক 
বিরোধের অবসান হইবে পা। ধর্মে বিভিন্নতা 
আস্তর্জাতিক এক্যপ্রতিষ্ঠার পথে এক বিরাট বাধাস্বূপ। 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-বিরোধ, তাহাব অন্ততম প্রধান কারণ ধর্ম। কিন্ত 
সকল ধর্মের মূলতব্ব এক। স্্রতরাং আন্তর্জাতিক এক্যপ্রতিষ্ঠা কবিতে 
হইলে বিভিন্ন ধর্মের বাহ আচার-অনুানগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া মূল- 
তত্বগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই সকল বিরোধের অবসান ঘটিবে। 

কিন্তু ইহার বিপদ এই যে, এই চেষ্টাৰ ফলে অপব একটি নূতন ধর্মের 
উদ্ভব হইয়া, গ্রাচীন ধর্মমতগুণির বিরোধী হইয়া পভিতে পারে। ইহাতে 
নৃতন ধর্মটি খস্কুবেই বিনষ্ট হইযা যাইবা সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

এই সম্পর্কে কলিকাতায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্তয সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ডক্টর 
রাধারুষ্ণণণ যে-ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহ] বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন £ 
“পৃথিবীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে বিভক্ত কর। উচিত নয়। 
কারণ, বিভিন্ন দেশের মানুষেব মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য 
নাই, সকল মাহুষই এক । তাহার মতে গরু বিভিন্ন বর্ণের হইতে পারে, 
কিন্তু দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ ই হুইয়া থাকে । যে-বস্ত দিয়াই অগ্নি প্রজলিত করা হোক 
না কেন, সকল অগ্নিই এক।” 

তথাপি জাতিতে জাতিতে যে-বিরোধ বর্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ঘাহার কারণ সম্পর্কে রাধাক্চন বলেন যে, এক জাতি যখন নিজঙ্ব 


ধ্ ও আন্তর্জী তিক 
এক্য 


রাধাকৃষ্ণণের মত 


২২৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


নীতি ও মতবাদ অপর জাতিকে জোর করিয়] বিশ্বাস করাইতে বা গ্রহণ 
করাইতে চায়, তখনই মাহুষে মাহুষে ঘ্বণা! ও বিছেষের সহি হয়।” পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইহার বন দৃষ্টান্ত বর্তমান। কিন্তু ভারতবর্ষে" 
চিরদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ" 
কখনও কাহারও উপর আপন নীতি, মতবাদ ও ধর্মকে জোর করিয়। চাপাইয়া 
দেয় নাই। কারণ, প্রকৃত ধর্ম কখনও গৌড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। 
ধর্মের মূলতত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ধর্মের যাহা কিছু 
প্রকাশ, সবই সেই এক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্তেই নিয়োজিত। গান্ধীজি, 
রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ সকলে এই একই বাণী প্রচার করিয়। গিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল মাম্ষই বর্তমানে পরস্পরের মহিত মিলিত 
হইবার জন্য আগ্রহশীল হইয়] উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা 
হইল কি উপায়ে এই মিলন-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। 
২77 গাধাকৃষ্ণন আস্তর্জাতিক বিরোধ দূর করিবার তিনটি 
উপায়েব কথ! বলিয়াছেন £ “প্রথমতঃ, মানুষের নিজেকে 
সম্পূর্ণ বুঝিতে ও জানিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে চিন্তা করিয়া দেখিতে 
হইবে, সে অপরকে কি দিতে পারে । তৃতীয়তঃ, সে অপরের নিকট হইতে কি 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা একাস্ত প্রয়োজন |” 
তিনি আবও বলেন £ “প্রকৃত ধর্ম হইল নিজেকে জানা (1000 0055610 ও 
অপরের ছুঃখকষ্টের অংশগ্রহণ করা।” জীবন-সংগ্রাম হইতে পলায়ন করা ধর্মের 
উদ্দেশ্য নহে, ধর্মেব উদ্দেশ্য মানুষকে উন্নত জীবনের দিকে 
ঠ পরিচালিত করা। কর্ম ও ধর্ম সামগ্তস্তহীন নহে ; কর্মই 
ধর্ম, ইহাই ঈশ্বরের বাণী। স্থতরাং প্রকৃত ধর্মের প্রচারেব দ্বারাই আস্তর্জাতিক 
এঁক্য ও শাস্তি-গ্রতিষ্ঠ। সম্ভব । প্রকৃত ধর্ম মানুষকে উদ্দার করে, উন্নর্তকরে। 
যিনি প্রকৃত ধান্িক, তাহার দেশপ্রেম পৃথিবীব্যাপী, যুদ্ধ তাহার কাছে 
সবাপেক্ষ! ঘ্বণ্যবস্ত ; প্রেম, ভালবাসা সর্বাপেক্ষা স্থন্দর। নি:স্বার্থপরতা, 
প্রতিবেশীকে ভালবাসা, প্রতিবেশীর পহিত সহযোগিতা করা ইত্যাদি ধর্মের 
শিক্ষা । ধর্মের উদ্দেশ্ট ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়। ব্যক্তির 
মাধ্যমে সমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা, একা ও 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর1। ধর্মের মধ্যে বুহিয়াছে দয়া» 
ভালবাসা, গ্রীতি, ক্ষমা! ইত্যাদির মুলমন্ত্র। সুতরাং পৃথিৰীব্যাপী আস্তর্জা তিক- 


জানতিবিরোধ ও ধর্ম 


প্রকৃত ধর্ম ও 
জান্তর্জাতিক শাস্তি 


ধর্ম ২২৯ 


এঁক্য ও শাস্তি গ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, যুদ্ধ ও বিষোধ বদ্ধ করিতে হইলে ধর্মের 
মূলনীতিগুলির প্রচারের ছারা জনসাধারণের মনকে উন্নত ও উদ্দার কত্সিতে 
হইবে। সংযম, আত্মবিশ্লেষণ ও স্থার্থত্যাগের শিক্ষার দ্বারা মৈত্রী, এঁক্য 
ও শাস্তি গ্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে। 

স্থতরাং একমাত্র ধর্মের মূলতত্বের শিক্ষাই আন্তর্জাতিক বিরোধ বন্ধ 
করিয়] শাস্তিগ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে পারে। সেইজন্য আধুনিক যুগে 
মানুষকে ধর্মের মূলতত্ব সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম ও 
শিক্ষার আলোচনা করা বিশে প্রয়োজন । 

৮। ধর্ম ও শিক্ষা ( 0:61161017 2120. ঢ00096015 ) 2 জনকল্যাঁণ- 
সাধনের জন্য ধর্মভাব ষদি অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়, তবে ধর্মশিক্ষা শিক্ষার 
অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত দরকার । 

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মতবিরোধ থাকা ফলে শিক্ষার মধ্যে 
ধর্মশিক্ষাব প্রবর্তন কব! সর্দা সম্ভব হয় না। যেমন, বিগ্যালয়ের মধ্যে যদি 
কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থ-পাঠের ব্যবস্থা কবা হয়, তাহা! হইলে 
অন্যধর্মাব্লহ্বী ছাত্রছাত্রীরা আপত্তি করিতে পারে। কারণ, 
সাধারণ লোকের ধারণা বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরবিরোধী। এইজন একই 
বিগ্ভালয়ে বিভিন্নধর্মাবলশ্বী ছাত্রছাত্রী থাকিলে সেই বিদ্যালয়ে, ধর্মশিঞ্ষার 
ব্যবস্থা করা অস্থবিধাজনক হইয়া পড়ে। তখন ধর্মশিক্ষাকে বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যস্থচী হইতে বর্জন করিতে হয়। | 

কিন্ত ধর্মের বিভিন্নতা কেবল বাহ্‌ আচার অনুষ্ঠানে, মূলতব্থের দিক 

হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
ধর্ের মূলতদ্বেব শিক্ষা কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং কোন বিশেষ ধর্মের শিক্ষার 
ব্যবস্থা না ঞ্রিয়া ধর্মের মূলতত্ব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 
আধুনিক যুগে অনেকেই ছেলেমেয়েদের চবিক্র-গঠনে ধর্মশিক্ষা অবহ্থা- 
প্রয়োজনীয় বলিয়া! মনে করেন। জনকল্যাণমূলক কার্ধে ছাত্রছাত্রীদিগকে 
উদ্ধদ্ধ করিতে হইলে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত]। অনন্বীকার্ধ। তবে অপরিণ ত- 
বয়স্ক শিশুমনের উপর কোন বিশেষ ধর্ম জোর করিয়া চাপানে! উচিত নহে । 
কারণ, ইহাতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হুয়, শিক্ষার উদ্দেশ্াও নষ্ট হয়। 
শিক্ষার উন্দেশ্ত শিশুর অন্তনিহিত শক্তিকে বিকশিত করা, বাছির হইতে জো 
করিয়া কিছু শিক্ষা দেওয়া! শিক্ষার উদ্দেশ্য নছে। ধর্ম লম্পর্কেও এই 


ধর্নশিক্ষাব অসুবিধা 


২৩৬ মমাজার্শনের রূপরেখা 


কথা বলা যায়। তথাপি শিশুরা যে-পরিবেশে বড় হয়, সেই পরিবেশের 
ধর্মভাব অথবা অধর্মভাব হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা, যায় না। 
তাহার্দের পিতামাতার ধর্ম সম্পর্কে যে-ধারণাই থাকুক 
না! কেন, সেই ধারণার দ্বারা শিশুরাও প্রভাবান্থিত হয়। 
এমন কি, বিগ্ভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার মনোভাব শিশুদের উপর প্রভাববিস্তার 
করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই-পকল প্রভাব হইতে তাহাদের মুক্ত করিয়া 
কোন বিশেষ ধর্মের ভাব তাহাদের মধ্যে জাগ্রত করা উচিত হুইবে কিনা । 

ধর্মভাঁব সম্পর্কে কিছু নির্দেশ ছাত্রছাত্রীদিগকে দেওয়। নিশ্চয়ই প্রয়োজন £ 
(১) বিভিন্ন ধর্মের বৈষম্যের আলোচনা ব্যতীত ইতিহাস দুর্বোধ্য হইবে, 
সাহিত্যিকের ধর্মভাব ব্যতীত সাহিত্য অর্থহীন হইয়া পড়িবে । (২) কিন্তু 
কোন একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়1 তাহাদের উচিত নহে। বিভিন্ন 
ধর্মমতকে উদারভাবে গ্রহণ করিবার মত উদারতা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 
(৩) গ্রীকদের সম্পর্কে জানিতে হইলে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মহাম্ভৃতি- 
সম্পন্ন হইতে হইবে এবং গ্রীকর্দের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! তাহাদের ইতিহাসের 
বিচার করিতে হুইবে। (৪) সহানুভৃত্তপূণ মনোভাব থাকিলে মানুষের মন 
সং্কারমুক্ত হইতে পারে, বিভিন্ন ধের প্রতি বিদ্বেষী না হইয়া] তাহার প্রাতি 
শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে। এইরূপ মনোভাব স্ষ্টি করিয়া মানুষে মানুষে 
এক্যস্থাপন করাই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য । (৫) অপর একটি প্রয়োজনীয় দিক, 
যাহা শিশুদের শিক্ষা %েঁওয়া উচিত, তাহ। হইতেছে ধর্মের অন্তনিহিত ভাব বা 
মূলতত্ব। সত্য, শিব ও স্থন্দরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত 
করিতে হইবে । 

বিভিন্ন উপায়ে এই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে £ 

(১) বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, শ্ন্পির ফলে 
সৌন্দর্যের প্রতি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের শিক্ষার ফলে কল্যাণের প্রতি 
অনুরাগ ও অকল্যাণের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। (২) শিশুদের মনে এই ধারণা 
যেন না জন্মে যে, কোন বিশেষ ধর্ম অবলম্বন করিলেই বাঁ কোন বিশেষ 
আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারাই কেবল মঙ্গল হয় । সকল ধর্মের মধ্যেই মানুষের পরম 
কল্যাণ নিহিত আছে-_এই ভাবই জাগ্রত করিতে হইবে । (৩) এনব্ূপ ভাবে 
ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা! সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিতে পারে, 
সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে এবং মিথ্যাকে ঘ্বণা করিতে শিক্ষা করে; সৌন্দর্য এবং 


ধর্মের নুতন শিক্ষা 


ধর্ম ২৩১ 


কুৎসিতকে চিনিতে পারে, সৌন্দর্যকে গ্রহণ করিয়া কুৎসিতকে বর্জন করিতে 
পারে) কল্যাণ এবং অকল্যাণকে বুঝিতে পারে, কল্যাণজনক কারে ষেন 
তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে এবং অকল্যাণজনক কার্ধে বিরাগ জন্মে। 

এই ভাবে সত্য, শিব হ্বন্দরের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট রাই 
ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্ট এবং তাহ! হইলেই ছাত্র-ছাত্রীর! ধর্মের মূলতত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজেদের জীবনকে আদর্শ অনুসারে গঠন 
করিবাণ জন্য সচেষ্ট হইয়া সমাজের কল্যাণজনক কার্ষে আগ্রহশীল হইবে । 

৯ আধুনিক ধর্মের ভূমিকা (1710০ [২০1০ ০£ [২611610, 
€০-0৪5 ) 2 

আধুনিক ধর্সেব প্রধান কার্ধ হওয়! উচিত--নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 
ধর্মের মধ্য হইতে যাবতীয় কুসংস্ক।র, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান 
ইত্যাদিব প্রাধান্য কমাইযা দেওয়া! উচিত। কাবণ, ধর্মের এই-সকল বাহ দিক 
মান্ষের মনকে আচ্ছন্ন ও মোহাভিভূত কবে। এই-সকল মোহ হইতে 
মানুষের মনকে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত ধর্ষের পথ পরিষ্কার কখিতে হইবে। 

ধর্মশিক্ষার দ্বার! পথিবী ও মানবজীবন আরও সুন্দর, উজ্জ্বল বপ পরিগ্রহ 
কবিবে, মাহষেব জীবনে প্রশান্তি আসিবে ১ হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ ইত্যাদি 
দৃবীভূত হইবে । এই-নকল নিম্নতর প্রবুৰি সংযত হইলে মানুষ উচ্চতর 
চিন্তার উপযোগী ও অধ্যাত্ম-তত্ব আলো৯না করিতে সমর্থ হইবে, শান্তি ও 
আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে । যদিও ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, 

তথাপি মান্থুষ সমাজে বাস কবে এবং ধর্মের মাধ্যমে 
ধমশিক্ষ। ও সামাজিক উন্নতিলাভ সহজতর হয়। ধর্মের কর্তব্য 
সামাজিক বল্যাণ 
মানুষকে তাহার আপন কর্তব্য কর্মের প্রতি সচেতন করা» 

তাহাধী জীবনের যে একটা মুল্য আছে--এই বোধ জাগ্রত করা, এবং এই 
জীবনেই চরম আনন্দলাভের পথ নির্দেশ কবা। ধর্ম মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে 
যে-আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপণন্ধি করাইবে এবং সামাজিক বিরোধ 
দুরীভূত করিয়া! সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিবে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
রী সামাভিক ব্যারধিবিজ্ঞান (9০890 1১৪61891965 ) 


১। সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞানের প্রকৃতি (টি 0 3০০68] 
7১801091085 ) 2 

মাষের শরীরের মত সমাজও নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। 
সমাজের অস্তূ্ত ব্যক্তিরা যখন সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ছারা 
সমাজের ক্ষতিসাধন করে, তখনই সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে বলা যায়। কারণ, 
এইরূপ আচরণের দ্বারা সমাজের আদর্শ নষ্ট হয়, সমাজের উন্নতি কুদ্ধ হয়। 
একজন রষ্টচরিত্র উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকের ছারা সমাজের 
প্রভৃত ক্ষতি হইতে পারে । চোর, ডাকাত, খুনী ইহাদের 
দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যে ব্যবসায়ী খাস্য- 
দ্রব্যের মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, তাহার দ্বারা সমাজের 
সর্বাপেক্ষা বেশী অপকার হয়। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে ষত বৃদ্ধি পাইবে, 
ততই সামাজিক ব্যাধি ছুরারোগ্য হইয়া দাড়াইবে। এইজন্য ব্যাধির 
স্থচনাতেই স্থচিকিৎসার প্রয়োজন । কারণ, সময়মত চিকিৎসা না কবিলে ব্যাধি 
সমস্ত সমাজদেহে ছড়াইয়। পড়িতে পারে। স্থতরাং সামাজিক ব্যাধির 
চিকিৎসা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্যই সামাজিক 
ব্যাধিবিজ্ঞান । 

২। অপরাধ (021056 ) 2 

*01017796 15 01১০ 17019810104 01 2 12৬ 2100 01021০91010 1170191195 
0০ 25015650025 06 ৪ 1০88] ০০৫০. আইনভঙ্গ করাকেই অপরাধ 
বল! হয় এবং “অপরাধ” শব্টিই আইনের অস্তিত্ব স্থচনা করে। আইনের 

স্যষ্টি অবশ্য উন্নত সমাজেই হইয়াছে । আদিম যুগের 
লি সমাজে কোন লিখিত আইন ছিল না। উন্নত সমাজে 
শাস্তি-শৃঙ্খল। বজায় রাখিবার জন্যই আইনের স্ুষ্টি হয়। 

এই আইন সকলে মানিতে বাধ্য । রুদ্র আইন অমান্ত করিলে অপরাধ হয় 
এবং রাষ্ট্র অপরাধীর বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করে। 

এই-সকল বাস্্ীয় আইন-স্থট্টি হইবার বহু পূর্বেও সমাজে কতকগুলি 


সামাজিক ব্যাধি ও 
তাহার প্রতিকার 


" সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান ২৩৩ 


রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আইন থাকা 
সত্বেও সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি বর্তমান আছে। এই- 
ঠা সকল প্রথা-পদ্ধতি না মাঁনিলেও সামাজিক অপরাধ হয় 
এবং সমাজও অপরাধীর শান্তির ব্যবস্থা করিয়া থা্ুক। 
কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, শাস্তিবিধান করিয়াও ব্যক্তিকে সংশোধন 
করা যায় না। শান্তির কাল শেষ হইলে আবার সে পূবের 
মত একই অপরাধ ক্রিয়া থাকে । ঢুরি করিতে করিতে 
এমন অভ্যাস হইয়া যায়, যাহা হইতে মান্ষ অব্যাহতি লাভ করিতে 
পারে না। পুনঃ পুনঃ কঠোব শাস্তিভোগ করিয়া মানুষ একই অপরাধ 
পুনঃ পুনঃ কবে । এইজন্ই অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 
অপরাধের কারণ (08%8565 ০৫ 0111776 ) 2 অপরাধের কারণ 
সম্পর্কে কয়েক প্রকারের মতবাদ প্রচলিত আছে। 

(১) অপরাধবিজ্ঞানীদেব (001112019£155 ) মতে অন্যান্য ব্যাধির 
মত পরাধও এক প্রকারের শারীবিক ব্যাধি, অর্থাৎ কোনপ্রকার শাগীরিক 
বা মানসিক ক্রটিব ফলেই অপবাধ সংঘটিত হয়। এইরূপ শারীরিক বা 

মাশমিক ক্রটি জন্মগতও হইতে পারে, আবার সঙ্গদোষেও 
ডিন ঘটিতে পারে । কাবণ, এই-সকণ ব্যাধি ও অন্যান্ত সংক্রামক 

রোগের মত সংক্রামিত হয়। এইজন্য ব্যাধির উপযুক্ত 
চিকিৎসার প্রয়োজন। স্চিকিৎসাব দ্বাবা এই-নকপ ব্যাধি হইতে ব্যক্তিকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও রক্ষা! করিতে পারা ষায়। 

(২৯ আবার অপরাধ-সম্পক্ীয় সমাজবিজ্ঞানীদের (01781 
9০০1910951965 ) মতে অপরাধের জন্য প্ররুতপক্ষে দায়ী সমাজবাবস্থা। 

সমাজের মধ্যে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ইত্যাদি আছে 
অপরাধ সম্পকী্ বলিয়াই পোকে অপরাধ করিতে বাধ্য হয়। অভাবে 
সমাজ-বিজ্ঞানীদের 
মত মানুষের শ্বভাব নষ্ট নয়। অভাবের দায়েই লোকে চুরি 

করে। কার্ল মার্কলও এই মতবাদের সমর্থক । তাহার মতে 
রাষ্্রীয় আইনকানুন পুঁজিপতিদের স্বার্থে রচিত হয়, যাহার ফলে পুজিপতিদের 
গৃহে ধন পুণ্ধীভূত হইয়া! শ্রয়িক-শ্রেণীকে ক্রমশঃই দরিদ্রতর করে। দরিদ্র- 
শ্রেণী তখন অভাবের দায়ে চৌর্ধবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ন্মৃতরাং 
সমাজব্যবন্থাই অপরাধ অহ্ৃপ্ঠিত হইবার কারণ। মার্কসের মতে সমাজে যদি . 


অপবাধ ও শাস্তি 


২৩৪ সমাজদর্শনের ব্বপরেখা 


ধনসম্পত্তি-স্থবণ্টনের ব্যবস্থা থাকিত, তবে সামাজিক অপরাধ অনুষ্ঠিত 
হইত না। 


(৩) নৈবাশ্ও অপরাধ-সংঘটনের অন্ততম কারণ। যাহার! জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে পরাভূত হয়, সকলের কাছে অবহেলিত হয়, তাহারাই বেশী অপরাধ 
করে। অনেক মনস্তাত্বিক নৈরাশ্টের ভাব হইতে অপরাধ সংঘটিত 


হইবার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক সময় দেখা যায়, পিতৃ- 
মাতৃহীন সন্তানদের মধ্যে অন্তান্তদের কাছে অবহেলিত 


হইবার ফলে চুরি করিবার প্রবৃত্তি জাগে এবং যতই 
তাহার জন্য তাহারা অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়, ততই 
তাহাদের অপরাধ-প্রবণতা বুদ্ধি পায়। মনম্তাত্বিকরা বলেন, শিশুরা এই- 


সকল বিকৃত উপায়ে তাহাদের প্রতি অন্তান্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ণ করে। 
(৪) ফ্রয়েডের মতে অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণ অবদমিত যৌন 


কামনা । যে-সমস্ত অবদমিত যৌন কামন1 মনেব অবচেতন স্তরে সঞ্চিত 
থাকে, সেগুলি সহজ পথে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ না 
পাইয়! নানা প্রকারের সমাঁজ-বিরোধী কার্ধের মাধ্যমে 


বিরুত পস্থ।! অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। 
(৫) কিন্তু এই-সকল কারণ ব্যতীত অপরাধ অন্ুষ্ঠিত হইবার আরও 


একটি কারণ আছে। তাহা হইল বাক্তির তিরিক্ত স্বার্থবোধ এবং সামাজিক 
চেতনার অভাব। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির কণ্যাণ সম্পর্কে ব্যক্তি যদি 
কিছুমাত্র চিন্তা না করে, তাহার নিজন্ব স্বার্থচিন্তাই ষদদি 
তাহার কাছে প্রধান হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির মধ্যে 
অপরাধ করিবার প্রবণতা জাগ্রত হয়। স্বার্থচিন্তা হইতেই ব্যক্তি চুরি, 
ডাকাতি, কালোবাজার ইত্যাদি অপরাধ করিয়া থাকে। ইহাতে ষে 
সমাজের অন্তান্য ব্যক্তির ক্ষতি হয়, তাহা তাহারা চিন্তাই করে না। 

যাহ! হোউক, অপরাধ যে-কারণেই সংঘটিত হউক না কেন, সমাজের 
কল্যাণের জন্ত ইহাকে সমূলে বিনাশ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ সমাজকে 


অপরাধমুক্ত করিবার জন্য শান্তিবিধানই বিশেষ প্রচপিত। 
৩। শীস্তি (7091015107)2106 ) 2 4010191)006726 032. 00621955 
৮5 1১101) 9০০1০65 ০0109150136 60150000 0: 165 12061710215 873৫ 


19 81 65015851017 0৫ 00110 10018090101) 1210 ৮৮ ৪ 30০16.” 
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নৈবাগ্রে বিশ্বাসীদের 
মত 


ফ্য়েডের মত 


স্বার্বোধ ও অপরাধ 


সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান ২৩৫ 


অর্থাৎ, শান্তি হইল এমন একটি উপায়, যাহার দ্বারা সমাজ ইছার 
অস্তভুক্তি ব্যক্তিদের আচবরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং 
অপরাধীর প্রতি সমাজের দ্বণা-মিশ্রিত ক্রোধের প্রকাশ 
করে। ইহা কেবলমাত্র অপরাধীর উপর ম্মাজের 
প্রতিশোধ নহে), সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখিবার উপায়-বিশেষ। 
এইজন্য রাষ্ট্রের যে-কোন আইন অমান্য কবিলেই তাহা অপরাধ বলিয়। 
গণ্য হয়। এ-সকল ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান না করিলে ছ্র্নীতি ক্রমাগত বুদ্ধি 
পাইবে, রাষ্ট্রের শাস্তি ও শৃঙ্খল! নষ্ট হইবে। স্ৃতরাং বাষ্ট শাস্তিবিধানের 
ব্যবস্থা করে। 

কিন্তু শাস্তিবিধান করিবাব পূর্বে বাষ্ট্রকে অপবাধীর বিচার করিয়! 
প্রকৃতই সে আইন অম্নান্ত করিযাছে কিনা, তাহা অন্বেষণ করাত হয়। এই 
বিচারকার্ও আইন অনুসারে হইয়া থাকে । অনথায় 
ন্যায়বিচার হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য শান্তিব সহিত 
আইনের ও স্তায়পরতার গভীর সম্পর্ক বহিয়াছে। সুতরাং 
শান্তি সম্পর্কে আলোচন1 করিবার পূর্বে আইন কাহাকে বলে, আইনের 
উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

৪1 আইনের সংজ্ঞা (106111816101) 0119৬ ) 2 মত, 21০ 009. 


£০152191 125019010175 20800209210 013001020 10% 9017) 
50155000690 80617010115.--718.01৮ ০1, 


অর্থাৎ, আইন হইল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধিবদ্ধ বাধ্যতামূলক 
আইস্ক্ের সংজ্ঞাও নিয়মাবলী । আইপের মধ্যে এমন একটা শক্তি বর্তমান, 
ব্যাখ্যা যাহা! সকলেব উপর প্রযোজ্য এবং সকলেই তাহা 
মায়া চন্িতে বাধ্য । জনসাধারণ, পুলিশ, বিচান্ক সকলেই আইনের 
অধীন । ঘে আইন লঙ্ঘন করিবে, ত*হাকেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। 
আদিম সমাজে কতকগুলি রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। এই বীতিনীতিগুলি 
রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া! আইনে পরিণত হুইয়াছে। সামাজিক প্রথা 
(০83607) ) ও আইনের (187 ) মধ্যে পার্থক্য হইল__ 
সামাজিক প্রথ। রি 
ও আইন সামাজিক প্রথা! অলিখিত নিয়ম, অধিকাঁংশ সময়ে তাহা 
সমাজের ব্যক্তিদের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে । আর, 
আইন হুইল রাষ্্র কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত নিয়ম । উপরস্ত, সামাজিক 


শান্তির সংস্ঞা ও 
ব্যাখ! 


শাস্তি, আইন ও 
শ্যাষপবতা 


২৩৬ সমাজা্শনের বপযেখা 


সকল গ্রথার মধ্যে একটা আদর্শগত যৃল্য বর্তমান, যাহা! রাষ্ট্রীয় সকল বির 
মধ্যে থাকে না। 

৫। আইনের উৎপত্তি (0:08 ০£ 1৪৬) অতি প্রাচীনকালে 
আইন «ও ন্ায়পরতা সম্পর্কে মান্গষের কোন জ্ঞান বা ধারণা ছিল ন|। 
মান্য তখন তাহার ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া স্বাধীনভাবে সকল কার্ধ সম্পাদন 
করিত। 

পরবর্তী কালে গোঠীর (০187) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমাজের 
অনিষ্টকারীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সে-সম্পর্কে চিন্তা করিতে 
লাগিল। গোষ্ঠীর অন্ততৃত্ত কোন ব্যক্তির উপর যর্দি কেহ কোন অন্তায় 

আচরণ করিত, তাহাতে গোষ্ঠীর সকলেই ক্ষুৰ হইত 
প্রাচীন োঠী ও 
ইন এবং অন্যায় আচরণকারীর উপর প্রতিশোধ লইবার 
চেষ্টা করিত। ইহার ফলে বিবাদ ও যুদ্ধ এবং বহুলোকের 
প্রাণহানি হইত। দেই সময় হইতেই মানুষ উপলব্ধি করিল যে, এইভাবে 
একজনের জন্য বহুলোকের প্রাণ নষ্ট করা অপেক্ষা অপরাধীর শাস্তিবিধানের 
একটা ব্যবস্থা করা উচিত এবং তথন হইতে শান্তিবিধান গ্রচলিত হইল। 

কিন্তু তখন শাস্তিবিধাঁনের উদ্দেশ্ত ছিল প্রতিশোধ লওয়া। এইজন্য 
ষে যেরূপ অন্যায় করিত, তাহার উপর ঠিক সেইরূপ প্রতিশোধ লওয়৷ হইত। 

41) ৪6 101 21656 ৪170 ৪ 6০০৮ 01 ৪ 00০001১-- 
টি ইহাই ছিল তখনকার রীতি । অর্থাৎ, যদি কেহ কাহারও 

চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহারও চক্ষু নষ্ট করিয়া দিতে 
হইবে, কেহ কাহারও দাত ভাঙ্গিয়া দিলে তাহারও দাত ভাঙ্ষিয়া (ওয়া 
হইত। হামুরবির ([2970981) প্রাচীন আইনেও এইরূপ শান্তিবিধানের 
উল্লেখ আছে। 

পরবর্তা যুগে মানুষের ধারণা আরও উন্নত হইলে মানুষ প্রতিশোধ 
লওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ (000801758002 ) 
দেওয়ার বাবস্থা করিল। মানুষ তখন উপলব্ধি করিল 
যে, প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত অমাহুষিক। তখন 
তাহার! অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিল। 


ক্ষৃতিপূরণ- 
ব্যবস্থা 


% পৃঃ ৬৭ দেখ। 


সামাজিক ব্যাধিৰিজ্ঞান ২৩৭ 


সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা আরও সংশোধিত হয়। 
শো নিত যাহার পক্ষে যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব, তাহার উপর 
ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ততটা ক্ষতিপূরণের দ্াবিই করা হইত। এতত্তিম্ন শিশু, 
স্্রীলোক ইত্যাদি অপরাধীর বিচার সহাদরতার সহিত কর] হইত। 

আধুনিক যুগে আইনকে দেওয়ানী ও ফোৌজদারী-_এই ছুই ভাগে ভাঁগ 
করা হয়। ব্যক্তিতে বাক্তিতে কলহ বা অন্ত কোন অপরাধের বিচার দেওয়ানী 
আইনে হয় এবং তাহার ফলে অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ 
দিতে হয়। আর সমাজবিরোধী কোন কাধ কবিলে 
ফৌজদারী আইনে বিচার হয় এবং রাষ্ট্র অপরাধীর কঠোর শান্তিবিধান করে। 

উপসংহার 2 এইরূপে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্ট 
আইনের স্যগ্টি হইয়াছে । আইনের দ্বারা অপরাধীর বিচার ন| হইলে, ব 
অন্থায়কারীর বিচারের ভার ব্যক্তির উপর ছাড়িয়া দিলে সমাজে বিশৃঙ্খল! 
দেখা দিবে । এই বিশৃঙ্খল দূর করিবার জন্য, ব্যক্তির আচরণকে সংযত 
করিবার জন্য আইন ও ন্টায়পরতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আইনভঙ্গকারীদের 
শাস্তিবিধানেব ব্যবস্থা হইয়াছে । 

৬। শাস্তির উৎপত্তি (0118610) 01£ [99191106196 ) 2 শাক্তি- 
দানের প্রথা কেবল যে আইন-স্থষ্টির পবে হইয়াছে তাহ] নহে, আইন-স্টির 

বু পূর্বেও সমাজে অন্যায়কাগীদেব প্রতি শাস্তিমূলক 
আদিম সমাজ ও শাস্তি 
ব্যবস্থা অবলন্থন কণা হইত । সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক যে- 

কোন কার্ধই সমাজের চক্ষে অপরাধ এবং সমাজ তাহার শাস্তিবিধান করে। 

অ্নন্নত সম্প্রদায়গুপির মধ্যেও এইরূপ শাস্তিদান-প্রথা প্রচলিত ছল এবং 
আছে। তবে সম্প্রদায়ের যাহারা মোড়ল বা নেতৃস্থানীয় তাহারাই সাধারণতঃ 
শান্তিপ্রথান করিয়৷ থাকে । 

কাহারও কাহারও মতে শান্তিদানব্যবস্থা মানুষের ব্রেোধের অভিব্যক্তি 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের কল্যাণের 
পাতিলে উদ্দেশ্েই শাস্তিদান-গ্রথা প্রচলিত হুইয়াছে। শান্তির 
তাৎপর্য উদ্দেশ্ট অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাহাতে সমাজে আর 
কেহ এইরূপ অপরাধ না করে! কঠোর শাস্তিবিধানের দ্বারা অন্যান্তের 
মনে ভয়ের উদ্রেক করা হয়। ফলে তাহারা আর এইরূপ অপরাধ করিতে 
সাহস পায় না। কাজেই অপরাধ বন্ধ করাই মৃত্যুদণ্রূপ কঠোর শাস্তি- 


আধুনিক ব্যবস্থা 


২৩৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


দানের উদ্দেশ্য, প্রতিশোধ লওয়! বা ক্রোধের প্রকাশ করা শান্তিদানের 
উদ্দেশ্ত নহে। মৃত্যুদণ্ড এইজগ্ত খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়! হইয়া থাকে । প্তবে 
এমন শাস্তি দেওয়! উচিত, যাহাতে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা হাস পায়। 

৭1 শাস্তিবিধানের বিভিন্ন মতবাদ (101566:2776 717601165 ০0: 
চ1019151)61)6 ) $ কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, শান্তি দিয়া অপরাধ 
বন্ধ কর] যায় না। সুতরাং শান্তিবিধান করিলেই সমাজের দুর্নীতি যে বন্ধ 
হইবে, তাহা মনে কর] তুল । এমন কি, ঘাহারা বন্থবার শান্তিভোগ করিয়াছে 
তাহারাই পুনঃ পুনঃ একই অপরাধ করিতে থাকে । এইজন্য কিরূপ শাস্তি 
দিলে লোকে পুনরায় মেই অপবাধ করিবে না এবং শান্তির উদ্দেশ্য কি হওয়া 
উচিত, সেই বিষয়ে অবগত হওয়া দরকার । 

শান্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে-বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলির 
মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা-_-€ক) প্রতিশোধাত্বক মতবাদ 
(7২66010561520165015 ০0৫ 70101510061 ), (খ) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ 
(19020021076 01 01655213612 1001060]5 0 [00121517000 ) ও 
(গ) সংশোধনাত্মক মতবাদ (1২6109102901৬60176015 01 150110151017)612 )1 

(ক) প্রতিশোধাতক মতবাদ (7২6৮01006৮০ 70560:5 ০৫ 
[১0151510721 ) 2 এই মতবাদ অঙ্সারে শান্তির উদ্দেশ হওয়া উচিত 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যে-অপরাধী যেরূপ অন্তাঁয় করিয়াছে, তাহার উপর 
অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। যে ষেরূপ 


প্রাচীন যুগের 
প্রতিশৌধ্মূলক কর্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। এক কথায়, 
শাস্তি প্রতিশোধ লওয়াই এই শাস্তির উদ্দেশ্য । প্রাচীন মাজে 


এই নীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল । “4, 69901 00 ৪. 69০90, ৪170 21) ০৮০ 
10 21) ০৮০" ইহাই ছিল তাহাদের শান্তিদানের রীতি। | 

কিন্তু আধুণিক যুগেও এই নীতি অস্ুসারে শান্তি দেওয়া হইয়া থাকে। 
তবে বর্তমানে এই শান্তিবিধানের একমান্র অধিকারী রাষ্ট। ব্যক্তি রাষ্ট্রের 
আধুনিক যুগে ণিকটে কোন অন্তায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে বা 
প্রতিশোধমূলক বিচারপ্রার্থনা করিলে, রাষ্ট্র সমস্ত ব্যাপারটি পুত্ধানপুত্খ- 
নীট রূপে বিচার করিয়া যে-শান্তিবিধান করিবে, তাহাই 
সকলকে মানিয়া লইতে হুইবে, এবং বর্তমান যুগেও প্রধানতঃ , প্রতিশোধ- 
গ্রহণ করার উদ্দেপ্তেই শাস্তিবিধান কর! হইয়া! থাকে । 


সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান ২৩৯ 


ইহার দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে, ষথা-_ 

(১) কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (13180129600 1010, 0:£ 
06 60008661560:5 ) ও (২) লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ 
(110111960 00) ০৫ 0০ [২০010065০11060 ) £ 

প্রথম মতাশ্সসারে কঠোর অপরাধের জন্য কঠোব শাস্তির ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। অন্য কোন পাবিপাশ্বিক অবস্থা বিচার কবিবাব কোন প্রয়োজন 
নাই। অর্থাৎ কি অবস্থায় পভিয়া অপবাধী একজনের প্রাণসংহার কবিয়াছে, 
কঠোর শাস্তিমূলক তাহা বিচাব না করিয়াই অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিধান 
ব্যবস্থা দিতে হইবে। বিভিন্ন কারণে লোক গুরুতর অপরাধ 
করিতে পাবে। যে অপরের সম্পন্তি হরণ করিবাব জন্য একজন লোকের 
প্রাণসংহার করিষাছে, তাহাব অপরাধেব গুরুত্ব, যে আত্মবক্ষার্থ প্রাণস"হাঁব 
করিতে বাধ্য হইযাছে, তাহাব অপরাধ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং পারিপাহ্থিক 
অবস্থা বিচার না করিয শান্তি দিলে, তাহা হ্যাধ্য বিচার হয না। কিন্ত 
কঠোর প্রতিশোধাম্নরক মতবাদ অনুসারে পারিপাশ্বিক অবস্থা বিচার না 
করিযাই অপরাধেব পরিমাঁণ-অনধায়ী শান্তির ব্যবস্থা হওয়া উচি৩। 

কিন্ত লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অন্মাবে এইরূপভাবে বিচার করিলে 
তাহা স্রবিচার হয না। পারিপাশ্বিক অবস্থা অপবাধ-নংঘটনের অন্ততম 

কারণ হইতে পারে। এইজন্য পারিপাশ্থিক অবস্থা বিচার 
লঘু শাস্তিমূলক করিযা দেখিতে হইবে, কি অবস্থায় পড়িয়] ব্যক্তি অপরকে 
রি হত্যা করিযাছে। তাহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কি ছিল, 
ভাহার স্কেই সমযের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অন্সন্ধান 
করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই ব্যক্তির প্রতি স্থবিচাব কব! হইবে 
এবং জ্ঞপরাধের প্রবৃতি-অন্ুযায়ী শীশ্তিবিধানও করা যাইবে। 

আধুনিক কালে এই নীতি অন্ুনাবেই বাষ্র শাস্তিবিধান করিয়৷ থাকে । 
বর্তমানে প্রতিশোধাত্মক মতবাদের কঠোরতা উঠিয়া গিয়াছে, বিচারক কেবল 
গ্রতিশোধ-গ্রহণের জন্ত শাস্তিবিধান করেন ন1, পারিপাগ্থিক অবস্থা, ব্যক্তির 
অভিপ্রায়, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিচার করিয়া তবে যথোপযুক্ত শান্তির 
ব্যবস্থা করেন। 

(খ) প্রতিরোধাক্সক মতবাদ (10966279106 ০01. 19:5ড0008৬6 
১6015 ০0 0015151)186156) 8 এই মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে 


২৪৩ সমাজদশনের রূপরেখা 


শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্ট- জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া বা শিক্ষা! 


দেওয়া । 
জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্তই অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া 


দরকার; কারণ, অপরাধী যদি কঠিন শান্তি না পায়, তাহা! হইলে সমাজের 
অন্যান্ত ব্যক্তিও অনুপ অপরাধ করিতে কুন্ঠিত হইবে না এবং ক্রমে ক্রমে 

সমাজে অপরাধীর সংখ্য] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। স্থতরাং 
এ শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া নয়, 

অন্থান্য ব্যক্তিও যাহাতে এইরূপ অপরাধ আর না করে, 
তাহার ব্যবস্থা কর1। যাহার] খাছ্যে ভেজাল মিশ্রিত করিয়া সমাজের 
প্রভৃত ক্ষতি করে, তাহাদের একজনকে ধরিয়া যদি প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা 
হুইলে অন্যান্ত বাবপায়ীও ভীত হইবে এবং খানে ভেজাল দেওয়া বন্ধ 
করিবে । কিন্তু £ছুঃখের বিষয়, সাধারণতঃ এই-সকল গুরুতর অপরাধী 
কঠোর শাস্তি পায় না বলিয়া খাছ্যে ভেজালের মাত্রা ক্রমশঃই বুদ্ধি পাইতেছে। 
এইজন্তই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে কঠোর শান্তি দিয়া অন্যায়- 


প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
সমালোচন। 2 প্রতিরোধাশ্রক মতবাদ অন্ুমারে কঠোর শাস্তিবিধান 


করিলে অপরাধীর সংখ্যা যে হান পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
(১) কিন্তু এই মতবাদে সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির মঙ্গলকে বিসর্জন 


দেওয়া হইতেছে । সমাজের মঙ্গন করাই এই মতবাদের উদ্দেশ্য এবং ইহা 
যে প্রকৃতই ক্প্যাণকর, তাঁহা অনম্বীকারধধ। কিন্তু যে-ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, 
সমাজের মঙ্গলার্থ তাহার মঙ্গলের কথা চিন্তা করা হইতেছে না | একবার 
অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে বাচিয়! থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিতে হইবে বা লখু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, ইহা মোটেই 


যুক্তিসঙ্গত নহে। 
(২) এই মতবাদে অন্ঠাগ্তকে শিক্ষা দিবার জন্য অপরাধীকে যন্ত্রদপে ব৷ 


উপায়রূপে ব্যবহার করিরা! জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে, কিন্তু ' 


তাহাকে মংশোধিত হইবার কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। 
৩) প্রতিরোধাত্মক শাস্তির যুপকাষ্ঠে অপরাধীকে উৎদর্গ করিয়া! সমাজের 


কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ভাল করিয়া! বিবেচনা করিলে দেখা 


যাইবে যে, ব্যক্তিকে উৎসর্গ করিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা 
সম্ভব নছে। 
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(9) অপরাধীও সমাজের একজন ব্যক্তি, সেও সমাজের নিকট হইতে 
উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার দাবি করিতে পারে। কিন্তু সাজ তাহাকে উদ্দেশ 
রূপে ব্যবহার না করিয়া! উপায়রূপে ব্যবহার করিতেছে । মাছকে কেবলমাত্র 
উপায়রূপে ব্যবহার করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। 

(৫) শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক কোন ত্রুটি বা অভাববশতঃ ব। 
অন্ত কোন কারণে কেহ যদি কোন অন্তায় কবিয়! থাকে, তাহাকে সংশোধন 
করিবার চেষ্টা কা উচিত। তাহাকে উৎসর্গ করিয়। অন্যান্থের শিক্ষা 
ব্যবস্থা! করা ন্যায়সঙ্গত বণা যায় না। 

উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে প্রতিবোধাত্মক মতবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা 
যায় না। 

(গ) সংশোধনাতসক মতবাদ ( ২০০91177905 10106015 0 
[90019117716 ) 2 এই মতবাদ অনুসারে শাস্তির গধান উদ্দেশ্য হওয়। 
উচিত অপরাধীব চরিত্রসংশোধন করা । ব্যক্তিকে উপাযরূপে গ্রহণ না করিয়। 
উদ্দেশ্তরূপে ব্যবহার করাই এই মতবাদেব লক্ষ্য । সহান্থতভৃতিশীল ব্যবহারের 
দ্বারা অপরাধীর চরিত্রসংশোধন করা সম্ভব । মুশিক্ষ। 
অথব! শ্লঁচিকিৎসার মাধ্যমে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করিয়] 
অপবাধীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই সমাজের প্রকৃত 
কল্যাণ হয়। সমাজে ছুবপ, রুগ্ন, বুদ্ধ সকলেরই স্থান আছে। কেহ ছুরাবোগ্য 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে সমাজ স্থচিকিৎস৷ ও সেবাশুশ্ধার দ্বারা তাহাকে 
নিরাময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। অপরাধও এইরূপ একটি ব্যাধি- 
বিশেষ । ৪ হুচিকিৎসাব দ্বারা অপরাধীর সুস্থতা ফিবাইয়া! আনিবান চেষ্টা 
কর উচিত। 

মান্ুষ যেরপ নান কারণে ব্যাধিগ্রন্ত হয়, অপরাধীও সেইরূপ বিভি 
কারণে অপরাধ করে। অপব্াধের প্রকৃত কারণ পুত্ধানপুঙত্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া 

অপরাধীর নংশোধনাত্মক শান্তিবিধানের ব্যবস্থা করিতে 
বি উহার হইবে। অনেকে সঙ্গদোষে পড়িয়া! চৌর্ধবৃত্তি অবলঘন 
শাস্তি করে বা! অন্যান্য অন্তায় কার্য করে। তাহাদিগকে শিক্ষা 
দিয়! সহজেই ন্যায়পথে ফিরাইয়া আনা সম্ভব। আবার, 
অপরাধীকে তাহার অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না, সমাজ- 


ব্যবস্থাই তাহার জন্য দায়ী। ক্ষুধার জালায় ব1 অভাবে পড়িয়া যদি কেহ 
১৬ 


সংশোধনাতক বধান 
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চুরি করে, তাহার জন্য তাহাকে মোটেই দায়ী করা যায় না। ক্সভাবে 
পড়িলে মহৎ ব্যক্তিও চুর্সি করিতে বাধ্য হয়। 

উপরন্থ, কঠোর শাস্ছি দিয়া ব্যক্তির জীবন নষ্ট না করিয়া] বরং শিক্ষা ৰা 
চিকিৎসার দ্বারা তাহার স্বভাব পরিবর্তন করা উচিত। কঠোর শাস্তি দিয়া 
কাহারও মন পরিবর্তন করা যায় না এবং চিরকাল তাহাকে অপরাধী 
করিয়া রাখা হয়। শিক্ষার দ্বারা, সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা অতি স্বর 
মানষের মনের পরিবর্তন করা সম্ভব । ইউরিক এই মতবাদকেই অনেকে 
সমর্থন করেন। 

উপসংহার 2 উপরি-উক্ত সকল মতবাদের সপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু 
যুক্তির অবতারণ! করা ষায়। কিন্তু অপরাধীর শান্তিবিধান করিতে হইলে 
পারিপাশ্থিক অবস্থা ও অপরাধের প্রকূত কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াই 
শাস্তিবিধান কর। কর্তব্য । এইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিশোধাত্মক, গ্রতিরোধাত্মক 
ও সংশোধনাত্মক শান্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন একটি মতবাদকে 
সাধারণভাবে গ্রহণ করা ষায় না। সকল ক্ষেত্রে একই নীতি অন্ুদরণ করাও 
সম্ভবপর নহে। কঠোর অপরাধের জন্য কঠোর শান্তি না দেওয়া হইলে 
সমাজে অপরাধীর সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে । আবার, সকল অপরাধীকে 
ংশোধন করাও সম্ভবপর নহে। এইজন্য প্রতিবরোধাত্মক শান্তির ব্যবস্থাও 
করিতে হইবে। উপরস্ত, যদি কেহ অসদুর্দেশ্টে কাহাকেও হতা। করিয়৷ থাকে, 
তাহ! হইলে তাহার প্রতিশোধাত্মক শান্তিবিধান করা দরকার হইয়] পড়ে। 
অন্যথায় সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা! দিবে ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। 
সুতরাং প্রতিটি অপঞাধ স্বতন্থভাবে বিচার করিয়। সাব্যস্ত করিতে হইবে যে, 
অপবাধীকে কিরূপ শাস্ত দেওয়া উচিত। অবস্থা অন্তসারে শাস্তি লঘু- 
প্রতিশোধাত্মবক, প্রতিরোধাত্মক অথবা সংশোধনাত্মক হইবে। 

৮ শাভ্তিদানের মনভ্তাস্বিক ব্যাখ্যা (7550180106208] চু 
01510566015 0 1010891)70612% ) 8 শান্তিদানের মনজ্তাত্বিক ব্যাখ্যা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মূলে রহিয়াছে মান্ষের বিরক্তিবোধ 
(26560000610) এবং বিরক্তিবোধের উৎপত্তি হয় নৈতিক আবেগ 
শান্তিবিধানের বা্উত্তেজন। (200152] 210001012 ) হইতে । নৈতিক 
মুল কারণ উত্তেজনার প্রকাশ ছুইপ্রকারে হইতে পারে--নৈতিক 
সমর্থন (27081 279:০1) ও নৈতিক অসমর্থন (1001900158200581 )। 


সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান ২৪৩ 


'যে-কার্যধে £&নতিক সমর্থন থাকে, সেই কার্য সম্পার্দিত হইলে মাহ্ধষ 
আনন্দবোধ করে। যে-ব্যক্তি কার্যটি সম্পার্দন করে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার 
ভাব জাগ্রত হয় ও তাহাকে পুরদ্কত করিবার বাসনা! উদ্দিত হড়। 
অপরপক্ষে যে-কার্ধে মানুষের নৈতিক সমর্থন থাকে না, সে-কার্ধ সম্পাদিত 
হুইলে লোকের ৰিরক্তিভাব জাগ্রত হয় এবং শাস্তিদ্ানই হুইল এই বিরক্তি- 
ভাবের প্রকাশ । 
ওয়েস্টারমার্ক (৬০505008701) মানুষের মনের ক্রোধ, প্রতিশোধ-স্পৃহা, 
দয়া, কৃতজ্ঞতা] ইত্যাদ্িকে প্রতিশোধাত্মক আবেগের 
৪৬০ (7২০01০৪০৮০ 21000110185 ) অন্ততৃক্তি করিয়াছেন । 
নিম্নে ওয়েস্টারমার্ক-প্রদত্ত প্রতিশোধাত্মক আবেগের শ্রেণী- 
বিভাগ দেখানো হইল £ 


প্রতিশোধাত্মরক আবেগ ( ক [71700010185 ) 


বিরক্তি ( [২০5৩0000600 ) সহৃদয়তা ( 11150115655 ) 

| না 7 নত 
ক্রোধ বা প্রতিশোধ নৈতিক অসমর্থন কৃতজ্ঞতা নৈতিক সমর্থন 
(১176০1 01 (10781 (01866006 ) (10181 
7২০৬০1766 ) 01581907021] ) 8019:0%9] ) 


বিরক্তিভাব প্রকাশের উদ্দেশ্ট__-সমাজের অন্টায়-অবিচার বন্ধ করা এবং 
সহদয়তা-গ্রুকাশের উদ্দেশ্য হইল সমাজের যাহা কিছু কল্যাণকর ও 
আনন্দদায়ক, তাহা রক্ষা করা। উত্তয়প্রকার আবেগের প্রকাশই লমাজে 
প্রয়োজনীয় । বিরক্তিবোধ হইতে জাগে প্রতিশোধ-স্পৃহা, আর সহৃদয়তার 
ভাব হুইতে কৃতজ্ঞতার উদয় হয়। 
অপরপক্ষে নৈতিক সমর্থন বা অসমর্থনের ভাব প্রকাশিত হয় নৈতিক 
বিচারের মাধ্যমে । ঠনতিক বিচার বলিতে অপক্ষপাতিত্ব ও নিঃস্বার্থপরতা 
বুঝায় । কারণ, যে-বিচারেক্ঁ সঙ্ষে বিচারকের স্বার্থভাব জড়িত থাকে বা 
যেখানে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, তাহাকে নৈতিক বিচার 
উনিতি বলা যায় না। স্থার্থশূন্ত ও পক্ষপাতহীন বিচারই শ্রন্কৃত 
বিচার এবং ষে-আবেগ হইতে নৈতিক বিচারের উদ্ভব হয়, তাহাও 
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্বার্শৃন্য ও পক্ষপাতহীন আবেগ । স্থতরাং নৈতিক আবেগের বৈশিষ্ট্যই হইল: 
স্বার্থশুন্ত ত] ( 10151706515565011655 ), অপক্ষপাতিত্ব ( [171081681165 ) ও 
সামান্ত। ( 361569115 )। সামান্ততা বলিতে সৎকার্ধে সকলের নৈতিক 
সমর্থন বা অসৎকার্ষে নৈতিক অসমর্থন বুঝায়। যখন কোন কার্কে ভাল: 
বলিয়। প্রশংসা করা হয় বা মন্দ বলিয়া নিন্দা করা হয়, তখন তাহাকে 
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতবাদ বলা যায় না। এইরূপ কার্ধ সকলের দ্বারাই 
প্রশংসিত অথব! নিন্দিত হইয়া! সামান্তত] অর্জন করে। 

যে-বিচারক নৈতিক আদর্শে প্রণোদিত, তিনি সর্বদাই নিঃস্বার্থ ও. 
পক্ষপাতশুন্য হন এবং বন্ধু ও শত্রু সকলেরই সমান বিচার করিয়া থাকেন। 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শাস্তি হুইল' 

অন্ঠায় কার্ষে মান্থষের নৈতিক অসমর্থনের প্রকাশ ।' 
ও হিট নৈতিক অসমর্থনের ভাব হইতে অপরাধীকে কষ্ট বা 
শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ের উদ্রেক হয়। জনসাধারণের 

নিরাপত্তার জন্য, সামাজিক কল্যাণের জন্য অপরাধীকে শাস্তিদান মানুষের 
নৈতিক সমর্থন লাভ করে। 

নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তিদানও 
সমর্থন করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ, প্রতিশোধাত্মক 
শাস্তির ব্যবস্থা আধুনিক যুগে অত্যন্ত গঠিত বলিয়! 
পরিগণিত হয়। বর্তমানে শাস্তিদ্রানই একমাত্র উদ্দেশ্য " 
নয়, উদ্দেশ্ঠকে লাভ করিবার একটি উপায়মান্র। 

শান্তিদানের উদ্দেশ্য --অপরাধীকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করা, 
কৃতকর্মের জন্য অন্থুতপ্ত করান। অপরাধী যখন অনুতপ্ত হয়, তখন তাহাকে 
শান্তিদানের কোন প্রয়োজন হয় না। বিচারক ও জনসাধারণের 
বিরক্তিবোধও তখন দুরীভূত হয় এবং তাহারা 
অপরাধীকে ক্ষমা] করেন। এইজন্য আডাম স্মিথ ( 4১099 
50010) বলিয়াছেন, জনসাধারণের বিরক্তিবোধের উদ্দেশ্য অপরাধীকে 
শান্তিদান বা কষ্টদ্ান নহে, তাহাকে তাহার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, 
করানই বিরক্তিবোধের উদ্দেশ্য । সুতরাং যে-নৈতিক আবেগ হইতে 
প্রতিশোধম্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহা হইতেই আবার অপরাধীকে সংশোধন' 
করিবার, মার্জনা করিবার বাসনা উদ্দিত হুয়। 


প্রতিশোধাত্মক শান্তি 
ও নৈতিক অসমর্থন 


শান্তিদানের উদ্দেশ্য 


সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান ২৪৫ 


কিন্তু অন্যায় সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই মাছের প্রতিশোধস্প্‌হা 
জাগ্রত হয় এবং শাস্তিদানের ছারা তাহার এইরূপ অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ 
জানায় । এইভাবে প্রথম আবেগ বা উত্তেজনার প্রকাশ হয়। এইকব্প 
প্রতিবাদ জানাইবার একট1 উপকারিতা! নিশ্চয়ই আছে। তবে সকল শান্তির 
একট! শিক্ষামূলক উদ্দেশ্ত থাকা উচিত । 

উপসংহার £ উপসংহারে ইহা বলা যাঁয় যে, শান্তি জনসাধারণের 
বিবক্তিবোধের ও নৈতিক অসমর্থনের প্রকাশ | যে-কার্ধ জনসাধাবণের বিবস্তি 
বা ক্রোধ জাগ্রত কবে, তাহাব জন্য শাস্তিও তাহাদের ক্রোধের পরিমাণ 
অন্থসাবে দেওয়া হইযা থাকে । সমাজেব কল্যাণমূলক শান্তিকে ন্যায়সঙ্গত 
বলা যাইতে পারে। এইজন্য শান্তির উদ্দেশা প্ররুতপক্ষে সমাজেব পক্ষে 
কল্যাণকব ও শিক্ষামূণক হওয] উচিত। ম্পরাধী যাহাতে অন্যায় সম্পর্কে 
সচেতন হয, অন্ুতপ্ূু হয়, তাহা ও দেখা কতব্য । 

৯। অপরাধ দুর করিবার উপায় ( 7২০৪] 0816 102: 01165 ) 2 

সমাজ হইতে অপবাধের পরিমাণ কমাইতে হইপে কতকগুলি ব্যবস্থা 
অবলম্বন কবা একাপ্ত প্রযোজন। যেমন,_-(১) মাহষেব অবশ্ঠ-প্রযৌজনীয় 
উপকবণের 'অভাব দুরীভূত করিতে পারিপে, বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি 
হইলে অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে । 

(২) উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা মানসিক নৈরাশ্ঠ দুর কবিতে হইবে। 
উন্নত সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে মানুষের মন উন্নত হইলে 
অপবাধ-গ্রবণত' হাস পায়। 

(৩) &মান্গষের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ অধিকতব জাগ্রত কবিতে 
হইবে। ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, সমাজেব কল্যাণ ও তাহার নিজন্ব 
কল্যাণ, অভিন্ন, সমাজের ক্ষতিতে তাহা নিজেরই ক্ষতি হয়, তাহা হুইলে 
অপরাধের প্রবণতা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে । 

(৪) এতদ্যতীত ব্যক্তির মধ্যে সহাহৃভূতি, পরোপকার-্প্রবৃত্তি ইত্যাদি 
জাগ্রত করিতে পারিলে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণসাধনে অগ্রণী হয়। নৈতিক 
শিক্ষার ফপে অপরাধের প্রবণতা কমিয্না যাইতে বাধ্য । কারণ, নৈতিক শিক্ষা 
আত্মোন্নতিসাধন কবিয়া ব্যক্তিকে পরোঁপকারী ও সহানুভূতিশীল করে। 

(৫) উত্তম পারিপাশ্বিক অবস্থা ও সুন্দর পরিবেশ স্যট্টি করিয়াও 
মাজযের মনকে উন্নত করা ষায়। 


২৪৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


(৬) মানুষের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া, স্স্থ শরীরে সুস্থ মন গড়িয়া। 
তুলিতে পারিলে অপরাধীর সংখ্যা হাঁস পাইতে বাধ্য। ৃ 

(৭) অপরাধী কি কারণে অপরাধ করিয়াছে, তাহ! নির্ণয় করিয়া সেই 
কাবুণের মূল উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। 

(৮) রাষ্ট্রের উচিত--সমাজে অপরাধ যাহাতে সংঘটিত না হয়, সেই দিকে: 
দৃ্টি নিবন্ধ করা। কেবল পুলিশী শাসনের দ্বার! প্ররুত অপরাধ বন্ধ কর! 
সম্ভব নয়? সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ও উন্নত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতীত 
সমাজ হইতে অন্যায় বা অপরাধ কোনদিনই অপসারিত হইবে না। 


সামাজিক বিবতন এ সামাজিক অগ্রগতি 


(500191 0৮০18118012 পণ 90০891 1৯7907688) | 


১। বিবর্তন কাহাকে বলে ( 1596 1৪ চ৬০1:0018 ) 2 


77৮০0106101 15 “006 0০৮10010001) 0 £10৮50)) ০০০1:011)8 0০ 
165 17717672170 061802155165, 0£ 2155 011176 01786 10095 1702 ০017072:60 
6০ 2. 1151176 0189121510-, অর্থাৎ বিবর্তন হইল অস্তনিহিত শক্তি বা প্রবণতা- 
| অনুযায়ী কোন কিছুর ক্রমবিকাশ ব৷ বুদ্ধি, যে ক্রমবিকাশকে 
জীবের বুদ্ধির সহিত তুপনা কবা যাক্স। বিবর্তন বলিতে 
নৃতন কিছু স্ষ্টি বুঝায় না, অবিকশিত ও অব্যক্ত শক্তিব ক্রমবিকাশ বা 
প্রকাশকেই বিবর্তন বলা হয়। 

£7ড0100017” শব্টিবু উৎপত্তি হইয়াছে ল্যাটিন *০৬০1৮০ শব্দ হইতে, 
ঘাহার অর্থ হইল “খুলিয় দেওয়া” (01010111075 )। প্রাচীন কালে রোমানরা 

ছাগ বা মেষ-চর্মের উপর পুস্তক বচনা করিত এবং এই- 
ভিন সকল পুস্তক কাষ্ঠ বা হস্তিদন্ত-নির্সিত দণ্ডের দ্বারা ম্যাপের 

মত গুটাইয়া রাখা হইত । পাঠ করিবার উদ্োশ্যে এই 
গুটানে। পুস্তক খোলাকেই 5৮০91001017 বলা হইত। সপ্তদশ শতাবীতে 
এই শব্দটি ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয় এবং ইতিহাসের গুটানেো! পৃষ্ঠা 
থোলাকেই (07019111775 096 501011 0৫ 151560915 ) 55০01006101) আখ্যা? 
দেওয়] হয়। সুতরাং ভাজ-করা বা গুটানো বস্তকে খুলিবার ধারণা হইতেই 
+৪৮০10101৮-এর ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে । বর্তমানে 5৮০10001) বা 
বিবর্তন বঞ্জিতে বিকশিত হওয়৷ বা ব্যক্ত হওয়া বুঝায়। 

১৭৬২ সালে বনেট (8011) ) প্রথম শারীরিক বিবর্তনবাদের মতবাদ 
প্রচার করেন । তাহার পরে ডারউইন (1081%15 ) উনবিংশ শতাববীর মধ্য- 
ভাগে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখা প্রচার করিয়া] ইহাকে স্থপ্রাতিষ্ঠিত কদেন। 

বিবর্তনবাদীদের মতে জগৎ কাহারও দ্বারা স্যষ্ট হয় নাই, আদিম 
যুগ হইতে ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে জগৎ বর্তমান অবস্ধায় 
উপনীত হইয়াছে । গ্রহবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের 
এই পৃথ্থিবী চিরকাল বর্তমান অবস্থায় ছিল না, একদিন 
ইহা তরল অগ্নিকুণ্ডের মত ছিল। কালক্রমে 
পরিবত্তিত হইতে হইতে ইছার উষ্ণতা হাম পাওয়ার ফলে পৃথিবট 


বিবর্তনের সংজ্ঞা 


পৃথিবীর বিবর্তন 


২৪৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে । জল, বাতাস ইত্যার্দির উদ্ভব 
হওয়ায় পৃথিবী জীবের বাসের উপযোগী হইয়াছে । পৃথিবীতে »মান্ুষের 
উৎপত্তিও নিমস্তরের জীব হইতেই ক্রমবিবর্তনের ফলে সম্ভব হুইয়াছে। 
বর্তমানে এই মতবাদকে €7)505 ০01 7196091107961015" বলা হয় । 

২। সমাজের বিবর্তন (চ/৮০186100 ০ 9001915 )£ সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা সমাজের ইতিহাসেও এই বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে সমাজও এইরূপ ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তিত হইয়া বর্তমান 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । সমাজের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে মনে হয়, বিবর্তনের ফলে সমাজের উদ্ভব হয়। 
তাহার পর বহু পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ 
অগ্রসর হইতে থাকে । সামাজিক বিব্রতনের শক্তি হইল সমাজের অন্তনিহিত 
শক্তি। কোন বাহা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজ বিবতিত হয় ন 
এবং বিবর্তনের যাহা! বৈশিষ্টা-সরল অবস্থা হইতে জটিলতার দিকে 
অগ্রসর হওয়া, তাহ! সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও বর্তমান । 

যে-সকল সম়াজ-বিজ্ঞানী সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে হাবার্ট স্পেনসারের (7612 97600০1: ) নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । শ্পেনসারের মতে বিশ্বের বিবর্তন-প্রক্তিয়ার 
মধ্যে তিন.ট ধৈশিশ্ট্য বর্তমান--এঁকাবিধান (00170617025, 
€৫07 01 11165619610), পথকীক রণ (1019616170910017) ও নিয়মান্তগত্য 


সামাজিক বিবর্তনের 
বিশ্লেষণ 


স্পেনসারের মতবাদ 


(10666125108 0010) 1 সামাঞ্জিক বিবর্তনের ক্ষেজেও তিনি এই তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । (১ সমাজ একদিন অনির্টিখ, অসংবদ্ধ 
অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন পরিবার বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ধ 
ছিল। বিবর্তনের ফলে এই-সকল বিচ্ছিন্ন পরিবার স্বসংবদ্ধ হইয়! 
সমাজ .গড়িয়] তুলিয়াছে। ইহাই হইল সমাজ-বিবর্তনের প্রথম প্রক্রিয়া 
অর্থাৎ এক্যবিধান-প্রক্রিয়া । (২) ক্রমে ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে একই 
সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃঠি হয়। ইহ1 অভিব্যক্তির ছ্িতীয় প্রক্রিয়া 
বা পথকীকরণ-প্রক্রিয়া। (৩) বিভিন্ন জাতি আবার এক্যবদ্ধ হইবার ফলে 
নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। এই এক্যবিধান ও পৃথকীকরণ- 
প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে। এইজন্য নিয়মানগগত্যকে 
'ভিব্ক্তির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বল! হয়। - 


সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি ২৪৯ 


গিন্সবার্গ ( 31590916 ) কিন্তু স্পেনসারের এই বিবর্তন-প্রক্রিয়াকে সমর্থন 
করেন না। তিনি মনে করেন যে, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়া সর্বদা নৃতন 
কিছু স্ত্ি করে এবং এই স্থটিকার্ধের মধোই শ্ুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা 
বর্তমান (“6 15 2 701:090255 056 00810765  ০0170110801176 107 006 
[77091000001 06 50106111705 172) 006 9301)010162776 2 010611% 
00136110110 00205101028.” )1 তিনি আরও 

মনে করেন যে, সমাজের বিবর্তন_-সমাঁজের অস্ততূ্তি 

মানুষের বিবর্তন। মানুষের মধো নৃতন নূতন চিন্তাব উদ্ভবের ফলে সমাজেব 
বিবতন হইতেছে । সমাজের বিবর্তন-প্রক্রিয়া যান্ধিকভাবে হওয়া সম্ভব 
নহে। ব্যক্তিরাই সমাজের বিবর্তনকে পবিচালিত করে। তবে ব্যক্তির 
চিন্তাধারার বিবর্তনকেও আবার সমাজই সম্ভব করিয়া তোলে । কারণ, 
ব্যক্তি সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বুদ্ধিপ্রাপ্ধ হয়। ব্যক্তিব চিস্তাধারা 
সামাজিক রীতিনীতিব উপর ভিত্তি করিয়াই'গভিয় উঠে। এইজন্য গিন্সবার্ 
বলিয়াছেন, ব্যক্তি যেমন সমাজ হ্যন্টি করে, সমাজও তেমনই ব্যক্তিকে গঠন 


গিল্সবাগেব মত 


করে (4886 1 17015100815 78156 99০15, 1015 20019115 00০ 078 
500160৮ 10091595 17901100915.” )। স্থতরাং সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যক্তিরও বিবর্তন হইতে থাকে এবং সামাজিক বিবর্তন বলিতে ব্যক্তি 
ও লমাজ উভয়েরই বিবর্তন বুঝায়। 

৩। সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি (95০০191 
ঢ৬০]10018 ৪190 5০০19] 7010£155 ) 2 সামাজিক'বিবর্তন ও সামাজিক 
অগ্রগতকে অনেক দার্শশিক অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সামাজিক 
বিবর্তন ও অগ্রগতিকে অভিষ্ন মনে করা উচিত নহে। কারণ__ 

(১) বিবর্তন হইল, যাহ। অব্যক্ত ও অবিকশিত ছিল, তাহা ব্যক্ত ও 
বিকশিত হওয়া , আর অগ্রগতি হইল আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া উন্নত হওয়া। 

(২) বিবর্তন হওয়] বলিতে উন্নতি হওয়! বুঝায় না। বন্ুমুখী পরিবর্তনের , 
মাধ্যমে সমাজ বিবত্তিত হয়। অগ্রগতি এই-সকল বহুমুখী পরিবর্তনের একটা 
দিকমাত্র। ও 

(৩) সমাজের প্রত্যেক নৃতন বূপকে অগ্রগতি বলা যায় না। যেমন, 
আমাদের দেশের জাতিভেদ-্প্রথা সামাজিক বিবর্তনের একটা রূপ। 
দাতিভেদ-গ্রথার হ্টি হওয়াকে সামাজিক অগ্রগতির পরিচয় বল! যায় না। 


২৫০ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


কারণ, ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতি রুদ্ধ হুইয়াছে বলিয়! 
মনে হয়। এইজন্ত হবহাউস বলিয়াছেন যে, সামাজিক বিবর্তন সমমজের' 
উন্নতিকে প্রমাণ করে না। (৮672 5806 0086 500155 1823 ০৬০1৮০ণ: 
19 176) [0001 026 161085 70109£155520.” )। স্থতরাং বিবর্তন ও 
অগ্রগতি এক কথা নয়। 

(৪) অগ্রগতির মধ্যে একট। নৈতিক আদর্শ বর্তমান, বিবর্তন কিন্তু কোন 
আদর্শ অন্থনাবে ঘটে না। আদর্শের দিকে অগ্রসর হইলে ব। অগ্রনর 
হইবার জন্ত সচেষ্ট হইলে সামাজিক অগ্রগতি হইতেছে বলা যায়। 

অগ্রগতি সম্পর্কে আবার বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া 
থাকে । কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তির অগ্রগতির লক্ষ্য-_ব্যক্তিত্বের 
পরিপূর্ণ বিকাশসাধন এবং সামাঞ্জিক অগ্রগতিব আদর্শ_এমন সমাজ-গঠন, 
যাহ] ব্যক্তির বিকাশসাধনে সহায়ত] করে । কিপ্ত আদর্শের এই সকল ব্যাখ্যাকে 
বাস্তব রূপদান'করা সহজ নহে। তথাপি আদর্শে পৌছানো 
বা আদর্শলাভ করাটাই বড কথা নয়, আদর্শের জন্য চেষ্টা 
করাই সমাজের অগ্রগতি স্থচন] করে। আদর্শকে সম্পূর্ণূপে লাভ করা কখনও 
সম্ভব নহে। কারণ, সমাজের ষত উন্নতি হয়, আদর্শের স্বূপও ততই উন্নত 
হইতে থাকে । আমাদের বর্তমান সমাজের আদর্শ সামা, ঠৈত্রী ও স্বাধীনতা। 
সমাজের প্রত্যেক বাক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, 
এক কথায়, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কবা ও সত্যম্-শিবম্-স্ন্দরমের 
আদর্শকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হইল সমাজেব সর্বোচ্চ আদর্শ । 

সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও &হারা 
সম্পর্কহীন নহে। কারণ, সমাজের অগ্রগতিও একপ্রকার বিবর্তন এবং 
সামাজিক বিবর্তন সামাজক অগ্রগতিকে সহায়ত করে। | 

৪। সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড (0166118. ০£ 3০০৫৪], 


190055588 ) 2 
সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড কি, অর্থাৎ সামাজিক অগ্রগতি কি উপায়ে, 


নিরূপণ করা সম্ভব, সেই সম্পর্কে সমাজতন্ববিদ্রা বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে ব্যাকমার ( 315010209 ) ও গিলিন (.011120 ) প্রদত্ত মানদণ্ডের 
তালিকাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । তাহাদের মতে পরপৃষ্ঠায় বর্পিত, 
কয়েকটি বিষয়ে সমাজের অগ্রগতি হইলে তাহাকে উন্নত সমাজ বলা যায় ঃ 


অগ্রগতির স্বরূপ 


সায়াজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি ২৫১ 


(১) সমাজের সম্পূর্তা বা সমগ্রতা (01999: 1068205 ০৫ 
59০1965 ), (২) সমাজের কাঠামো ও কার্ধাৰলীর পৃথকী- 
করণ (01665757709001) 0৫6 50018] 50000001065 20 6007০610185 )১ (৩) 
সমাজের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশকে গ্রস্থিযুক্ত বা সংযুক্তকরা (০19৪৫: 
৪1635918000. ০ 08:05), (৪) পরবর্তী প্রত্যেকটি বংশধরের জন্য 
বররনরাক উন্নততর জীবনধারণের ব্যবস্থাপন (০669 50151610125 

০1116 101 98.01) 51০06901175 £০136126101) ), (৫) 
বংশ ও জাতির উন্নতিপাধন (11010517227 06 19.06 2180 56001), 
(৬) সুযোগ-স্থবিধার সমব্যবস্থা অর্থাৎ সকলের জন্ত সমান সুযোগ-স্থবিধার 
ব্যবস্থা করা (90021158000) ০06 90001061165 )১ (৭) প্রত্যেকের 
উপকারার্থ অধিকতর ধনসম্পদের বিনিয়োগ (10016583960 3911০8 ০৫ 
৮০৪]. 10. 006 10061656006 ৪]] ), (৮) প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির ন্ট 
সামাজিক নির্দেশ (9০০181 01260610918 0£ 9001615 11) 61১6 11066153606 
00০ 17501510008] ) এবং (৭৯) প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ (০010001 06 
61০ 601০2 01 1786512 )। 

এই-সকল বিষয়ে উন্নতিকে ব্লা।কমার ও গিলিন সামাজিক অগ্রগতির 
মানদণ্ড বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন । কিন্ত এই তালিকার কতকগুলি বিষয় সঠিক 
হইলেও, সবগুলিকে সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড বলিয়া 
বর্ণনা কর] ষায় না! । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয় একে- 
বারে অস্পষ্ট আর কতকগুলির মধ্যে পারস্পবিক পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, 
কতকর্ুঁল বিষয়কে আংশিক সত্য বলা যায়; যেমন, প্রাকৃতিক শক্তির 
নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মাচগষের উপকারও করা যাইতে পারে, আবার অপকার্ও, 
এমন»কি, ধ্বংসসাধনও কৰা যাইতে পারে। হ্ৃতরাং প্রাকৃতিক শক্তির 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই যে সমাজের কল্যাণ হইবে, তাহা বলা যায় না। 

৫। সামাজিক অগ্রগতির বিভিষ্প দিক (101461:606 4.896065 
০£ 9০০89] 7১:085599 )$ সামাজিক অগ্রগতির মৃল্যনিরূপণ করিতে গিয়া 
গ্রীন (01656) ইহার ছুইটি বিভিন্ন দ্রিকের কথা বলিয়াছেন_-(১) ব্যাপকতার 
দিক ও (২) গভীরতার দ্িক। 

(ক) ব্যাপকতার দিক ([56578156 456০6) ১ সামাজিক 
অগ্রগতির ব্যাপকতার দিক বলিতে সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বুঝায় 


সমালোচন। 


২৫২ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ যখন ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন 
তাহার লক্ষ্য থাকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা। সর্বসাধূরণের 
কল্যাণকে উপেক্ষ। করিয়া কোন বিশেষ গোষ্ঠীর উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করি্টো সামাজিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, সংকীর্ণ আকার ধারণ করিবে। 
এইজন্য প্রত্যেক সমাজেরই উচিত .সমাজের অন্তর্ভুক্ত 
সকল গোঠীর উন্নতিবিধান করিয়া! তাহাদের মধ্যে ও 
তাহাদের কাধাবলীর মধ্যে সামগ্তস্তস্থাপন করা, বিরোধ ও 
বিভিন্নতা দূর করা। তাহা! হইলেই সমাজের সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে 
এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইবে। মানুষ নিজেকে 
কোন বিশেষ গোষীর অন্তভূক্ত না করিয়! বুহত্তর মানবজাতির একজন বলিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং মানব-সমাজের বৃহত্তর কল্যাণলাভের গন্য 
নিজেকে নিয়োজিত করিবে। 

সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতার এঁতিহাসিক প্রমাণ ঃ 


€17019601108] 17510278025 01 16 1756213515০ ৫৯91১০০৮ ০0: ১০০15] 


সমগ্র মানবের কল্যাণই 
বযাপকতার দিক 


চ210£1535 ) 2 

সামাজিক অগ্রগতির বা।পকতা যে ক্রয়ে ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, 
ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

(১) অতি প্রাচীনকালে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো্ঠীর (০180 01 009 ) 
অন্তভূক্তি হইয়া বসবাস করিত। গোষ্ীর অন্তভূক্তি ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর 
সম্পর্ক থাকিত এবং গোঠীর স্থার্থরক্ষার জন্য সকল ব্যক্তি সচেষ্ট হইত। 
প্রয়োজন হইলে একটি সামাজিক গোঠী অন্ত গোীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্‌বিতেও 
দ্বিধাবোধ করিত ন]। 

(২) কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গোষ্ঠী বুহত্তর স্বার্থবক্ষার উদ্দেশ্যে 
একত্র হওয়ার ফলে জাতি বা বৃহত্তর গোঠীর স্ষ্টি হুইয়াছে। এইরূপে 
সাধারণ কল্যাণের সীমা আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করে ও মানুষের 
সামাজিক চেতনাবোধ গভীরতর হয়। 

(৩) তবে বিভিন্ন জাতির সামাজিক চেতনাবোধের ব্যাপকতা সীমাহীন 
নহে। বর্তমানে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয়তার মধ্যে সীমাবন্ধ। ইহার ফলে 
জাতিতে জাতিতে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধ অবশ্থন্ভাবী হইয়া পড়ে। 
খুদ্ধের ভয়ংকর পরিণামের কথা আধুনিক যুগে কাহারও অবিদিত "মাই । 
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(৪) ফলে মানুষ বর্তমানে এই জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডি ভাডিয়। দিয়া 
সমগ্র মানবজাতির সহিত মিলিত হুইবার জন্য অধীর হুইয়! উঠিয়াছে। 
কিন্তু মানুষ সেই স্তরে উঠিতে এখনও সক্ষম হয় নাই। 

(৫) অবস্থা, আন্তর্জীতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এইরূপ বুহত্তর এঁকালাভের 
জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে । সম্মিপিত জাতিপুগ্ত বা 7. টব. 0. 
(071650 2010075 01£0159001) নামক যে-আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, 
গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ভাডিয়া দিয়া 
আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু এই 
ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতখানি সফলতা অঞ্জন করিতে পারিবে, তাহা 
বলা যায় না, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত 
হইবার জন্য সমাজ চেষ্টা করিতেছে । 

স্থতবাং সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতার দিকে তিনটি প্রধান স্তর লক্ষ্য 
কবা যায়--উপজাতীয় ( 01581 ১ জাতীয় (1200191 ) ও আন্তর্জাতিক 
(1066078001781) ৷ এগুলি সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর । তবে সমাজ 

যখন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, তখন নিম়্তর স্তর সম্পূর্ণ 
রি ধ্বংস হুইয়। যাঁয় না, উচ্চতর স্তগের অস্তভূরক্ত হইয়া বিরাজ 

করে এবং নিম়স্তরই বিস্তৃত হইয়া উচ্চতর স্তর গঠন 
করে। নূতন পুরাতন সমস্ত বীতিনীতিকে ধ্বংস কগিলে সমাজের সমধিক 
ক্ষতিসাধন করা হয়, তাহাদের সংরক্ষণের দ্বারাই সমাজ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হয়। 

সাজের বৃহত্তর কল্যাণলাভেব জন্য আত্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বার! বিভিন্ন জাতির 


বৈশিষ্ট্য ষাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
আত্তর্জাতিক হইবে। বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করিয়া, 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য 


মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে সকলকে এক্যবদ্ধ করাই 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

(খ) গভীরতার দিক (11065705155 499৫০6) 2 সামাজিক অগ্র- 
গতির ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক পরস্পরবিচ্ছিক্ন নহে, উহ্যারা একে 
অপরের পরিপুরক। 

সমাজ ধখন গোঠী বা উপজাতির স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক 


৫৪ সমাজার্শনের বপরেখা 


স্তরেব দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহার অস্ততূ-ক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক 

চেতনাবোধ যতই বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই গভীরুতাও 
সামাজিক চেতনা অর্জন করে। উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইলে ব্যক্তিরা তখন 
বোধের গভীবতা 

গতীবরতর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়। 

সুতরাং সামাজিক চেতনাবোধের ব্যাপকতা ব্যক্তি-মনের গভীরতার উপর 
নির্ভরশীল। কারণ, সামাজিক চেতনাবোধ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর ভিত্তি 
করিয়া গভিয়] উঠে। সমাজার্শনের উদ্দেশ্ত- _সামীজিক চেতনাবোধ জাগ্রত 
করিবার উপায় নির্দেশ কা । 

(১) সামাজিক অন্ষষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির স্থষ্টি ও রক্ষার দ্বার! 
সামাজিক চেতনাবোধ গভীবতর তয়। 

(২) নাগবিকদিগের দায়িত্ব ও করতবাবোধে মাধ্যমে সামাজিক চেতন!- 
বোধের গভীরতার প্রকাশ হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
জন্য যে-সকল নিয়ম বা আইনকান্ঠন প্রণীত হয়, তাহাব দ্বারাও সামাজিক 
চেতনাবোধের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। 

(৩) কিন্তু এই-সকল আইনকানুন যাহাতে নাগরিকদদিগের সাধারণ 
স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ক্ষুগ্র না কবে, তাহার দিকে দৃষ্টি বাথিতে হইবে । কাবণ, 
তাহাতে সামাজিক অগ্রগতি বাধাপ্রাঞ্ধ হয়। 

(৪) আইনে ভাষার উপর অতিপিক্ত প্রাধান্য না দিয়! তাহার অস্ত- 
নিহিত ভাব বা উদ্দেশ্তকে প্রাধান্ত দেওয়া উচিত। 

ব্যক্তির স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ যখন অভিন্ন বণিয়া উপলব্ধি কর) যায়, 
তখনই সমাজের অগ্রগতি দ্রুত হয়। সৃতরাং সামাজিক অগ্রগতির 
ব্যাপকতা ও গভীবুত1 উভয় দ্িকই সমান গ্রয়োজনীয়। $ 

এই উভয় দিকের গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া কিব্ূপ 
হুওয়। উচিত, তাহা নিরূপণ করিতে হইরে। 

৬। জামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়। (1106 7190989 0£ 9০088] 
[১:08698 )2 সমাজের উন্নতি করিতে হইলে প্রকৃতির ও পরিবেশের 
নিম়স্তরকে উচ্চ্তরের ছারা নিয়ন্ত্রর করিতে হইবে। 

এই নিয়ন্ত্রণ তিনপ্রকারের হইতে পারে £ (ক) মানুষের দ্বার প্রাকৃতিক 
শক্তির নিয়ন্ত্রণ, (খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও (গ) আত্মনিয়্রণ। 


সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি ২৫৪ 


কে) মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ (00:60 0: 
ব56015] হ91565 05 [7 01791) 4861005) $ সমাজের উন্নতি করিতে 
হইলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানষের আয়ত্বে আনয়৷ প্রকৃতিকে নিজেদের 
স্থবিধামত নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। পাশ্চান্তা দেশগুলি এই বিষয়ের উপর 
সবাপেক্ষ। এরুত্ব আরোপ করিয়াছে । তাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছারা 
প্রাকৃতিক শক্তিকে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়৷ মানুষের ও সমাজের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেছে । রেলগাড়ি, এরোপ্নেন, জাহাজ, বিদ্যুৎ, খনিজ পদার্থ 

ইত্যাদি নির্মাণ ও আবিষ্কার করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক 
লি শত্তিকে বল পরিমাণে নিজ আয়ত্তে আনিয়াছে। কিন্তু 
শক্তির নিয়ন্ত্র দুঃখের বিষয়, এই-সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে কোন কোন 

ক্ষেত্রে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত করিতেছে । মানুষের 
যে-গবেষণার দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন করা যাইত, তাঁহার দ্বার! 
এখন জগতের ধ্বংসের আয়োজন হইতেছে । সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব 
করিতে হইলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কার্ধে নিয়োজিত করিতে 
হইবে। এইজন্য খ্মান্তর্জাতিক শাস্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা, পরস্পরের মধ্যে 
একটা সহাম্ৃভৃতিশীল বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন | মানুষের বিচারবৃদ্ধি ও 
নৈতিক বোধ আরও জাগ্রত করা দরকার । তাহা হইলেই মানুষ প্রাকৃতিক 
শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিবে। 

(খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (509০18]1 005901)$ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
বলিতে সমাজের অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের স্থপরিচালনাকে বুঝায়। কারণ, 
সমাজের্টউন্নতি এই-সকল প্রতিষ্ঠানের উপর নিভরশল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 

গুরুত্ব সমাজে সর্বাপেক্ষা বেশী । কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে 


সি বিশৃঙ্খল! ও অব্যবস্থা! থাকিলে তাহ! জাতির বা সমাজের 
হুপরিচালনা অগ্রগত্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার 


উপরেই সামাজিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
সেইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান, রাষ্্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও 
আদর্শ ব্যক্তি গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য এই-সকল 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হওয়া একাস্তই গ্রয়োজন। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান- 
গুলি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে সেগুলি ব্যক্তির 
উন্নতি ও আত্মোপলক্কিতে ধথেই্ট সহায়তা করিতে পারে। 


২৫৬ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


(গ) আত্মনিয়ন্ত্রণ (5917-০2:01)2 মানুষের ইন্দ্িয়মূহকে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিচাববুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করাকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ বলা 
হয়। আত্মার উন্নতিই সর্বোচ্চ উন্নতি। জীবনের উদ্দেস্তা আত্মাকে বিকশিত 
করান সমাজের উন্নতি প্রধানতঃ ব্যক্তির উন্নতির উপর নির্ভরশীল । 

স্থৃতরাং সামাজিক অগ্রগতির জন্য বাক্তির আত্মবিকাশ্লের পথ উন্মুক্ত করা 
সর্বাগ্রে গুয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রগঠন করিয়া, ইন্ছিয়কে 

সংযত করিয়া বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে হইবে। 
১7 ব্যক্তিকে সামাগিক চেতনাসম্পন্ন করিযা সতা, শিব ও 

স্থন্দরের প্রতি অন্ুবাগ হ্ষ্টি করাহ মানব জীবনের উদ্দেশ্য । 
ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। বাক্তি আপনাকে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া সামজিক শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্্রণা কবিবে, যাহাতে 
সামাজিক আদর্শকে লা কর! সহজ হয় এবং সামাঁজিঞ্ অগ্রগতি দ্রুত হয়। 
আত্মোপলন্ধিই মান্তষেখ জীবনের চরম আদর্শ । বিশ্বমানবের সহিত একা ত্মতা- 
উপলব্ধি ভিন্ন আত্মোপলন্ধি সম্ভব নয়। ইন্ত্রিয দমন করিয়া, কামনা- 
বাসনা জয় কিয়া বিশ্বজগতের কল্যাণকে আপন কলা৭ বলিয় গ্রহণ 
করিতে হইবে । এইভাবে বাক্তির আত্মনিয়ন্বণেব ফলে আদর্শ সমাজ 
গিয়া! উঠিবে। 

৭। সামাজিক অগ্রগতিতে বাধা (17150180055 €০ 9০০91 
[১:081659 ) 5 মানুষের জীবন গতিময় ও নিয়ত-পধিবর্তনশীল। সমাজও 
এইরূপ ক্রমপাববর্তনেব মাধ্যমে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মমাজের এই গতি 
যাহাতে লক্ষ্য বা আদর্শের পথে অগ্রসর. হয়, সেইদিকে দৃষ্টি নিবছ্$ করিতে 
হুইবে। সামাজিক অগ্রতির পথে অনেক বাধাখিদ্ৰ বর্তমান । 

(১) মানুষের কুমংস্কার, অনুনত চিন্তাধারা সমাজের উন্নতির 
অন্যতম বিক্ব। 

(২) মাছুষের জ্ঞানকে কার্ধে প্রয়োগ বা ব্যবহার করিতে অসমর্থ হওয়া 
এবং গঠনমূলক চিন্তাধারার অভাবও সামাজিক অগ্রগতিতে বাধাহষ্টি করে। 

(৩) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সামাজিক সমশ্তাসমাধানে নিঞকোগ করিবার 
অকৃতকার্ধতাও সামাজিক অগ্রতিতে বাধান্থষ্টি করে। 

(৪) প্রাচীন রীতিনীতি ও চিন্তাধার] সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম 


অন্তরায়। 


সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি ২৫৭ 


(8) ন্বার্পর ও সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের অন্যায় উপায়ে স্থবিধা-গ্রহণের 
চেষ্টার দ্বারাও সমাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

(৬) উপযুক্ত নেতা বা পরিচালকের অভাবও সামাজিক অগ্রগতির পথ 
রুদ্ধ করে। 

(৭) মানুষের অজ্ঞতা সামাজিক অগ্রগতির অন্ততম অস্তরায়রূপে গণ্য হয় । 

(৮) জনকল্যাণমূলক গুণের অভাবও সামাজিক অগ্রগতিতে বাধা সমষ্টি 
করে। 

৮। সামাজিক অগ্রগতির জহায়ক (415 €০ 5০০9] 
[১109£1:5558) £ সামাজিক অগ্রগতির এই মকল বাধাবিদ্ব থাকা সত্বেও 
প্রকৃতপক্ষে সমাজের অগ্রগতির পথ কখনও রুদ্ধ থাকিতে পারে না। সমাজ 
ক্রমশ:ই উন্নতির পথে অগ্রলর হয়। তবে নামাজিক অগ্রগতিকে দ্রুত করিতে 
হইলে কতকণ্ুশি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির, 
দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে পারিলে সামজিক উন্নতি অবশ্যন্তাবী হইবে । 

(১) নৃতন নূতন আবিষ্কার সামাজিক অগ্রগতির প্রধান সহায়ক । 
(২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সমাজকে ভ্রত উন্নতির পথে৷ 
পরিচালিত করিতে পারে। (৩) সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করিতে 
হইলে সামাজিক বিজ্ঞানগুশির গভীর আলোচন। এবং উন্নতিসাধন একান্ত 
প্রয়োজন। (৪) কতকগুলি অবশ্ত-প্রয়োজনীয় মামাজিক পরিবর্তন-সাধনের 
জন্য জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করাও সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য 
দরকার। (৫) সামাজিক উন্নতিপাধন করিতে হইলে সমাজের সকল, 
নাগরিকেট জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। (৬) উপযুক্ত 
নায়কের প্রয়োজনীয়তার কথ বলাই বাহুল্য । কারণ, উপযুক্ত নায়ক ভিন্ন 
সমাজেক্ অগ্রগতি হওয়া অনম্তব। (৭)সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য স্থপরিকল্পন। 
গঠন ও তাহ] কার্ধকরী করিবার ব্যবস্থা সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক ।' 
(৮) এতদ্বতীত মমাজদর্শনের শিক্ষা সমাজের উন্নতিতে কম সহায়তা করে: 
না। সমাজের মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ নিরূপণ করিয়। তাহার দিকে সমাজকে. 
পরিচালিত করিতে হইলে সমাজদর্শনের আলোচন। একান্ত প্রয়োজনীয় । 
(৯) সর্বশেষে সুশাসনের ব্যবস্থার হারাই সমাজ প্রকৃতপক্ষে আদর্শের দিকে 
অগ্রসর হইতে 'পারে। শাসনব্যবস্থা স্থপবিচালিত' না হইলে সমাজের 


ভবিষ্তৎ অন্ধকারে নিমগ্র হয়। সমাজের : কার্ধাবলীর সুনিয়ন্ত্রণ এবং 
১৭ 


২৫৮ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


আদর্শকে সমাজলীবনে স্বপ্রতিষ্ঠি করিবার জন্য সমাজে সুশাসনের 
প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্ধ। 

(ক) মাজশাদন কি (5৪615 5০351 0০:01) সমাজের 
শ্বকীত আদর্শ বা নিয়মাবলীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গ্রভাব- 
বিস্তার বা শাসনকে সমাজশাসন বলা হয়। 

সমাজশাসন দুই প্রকারে করা ধাইতে পারে-_- প্রত্যক্ষ উপায়ে ও অগ্রত্যক্ষ 
উপায়ে । প্রকৃত মতকার্ধে, জনকল্যাণকর কাধে উত্সাহ ও সাহায্য প্রদান 
করিয়৷ প্রতাক্ষভাবে সমাজশাসন করা সম্ভবপর । আবার কঠোর আইন- 
গ্রণয়নের সাহায্যে সমাজবিরোধী কার্ধে জনসাধারণকে বাধাদানের দ্বারাও 
পরোক্ষ উপায়ে সমাজশামন করা যায়। 

(খ)ট সমাজশাসনের উপায় (216809 ০£ 90015] 0:018601) 2 

সমাজশাষন বিভিন্ন উপায়ে করা যাইতে পারে। নিয়ে সমাজশাসনের 
কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করা হইলঃ (১) নৈতিক রীতিনীতির প্রচার, 
(২) বলপ্রয়োগ, (৩) ভীতি-প্রদর্শন, (৪) সজ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্ধ, (৫) পুরস্কা ৫- 
বিতরণ, (৬) সংযম-শিক্ষা, (৭) আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতি ও (৮) সুশিক্ষা। 
এই-মব ব্যবস্থার দ্বার সমাজশামন কর! সম্ভবপর । 

৯। বর্তমান যুগে সমাজের অগ্রগতি €9০০18] 1১10£:953 ৪6 
[91556136 ) £ 

সামাজিক অগ্রগতির পথে বিভিন্ন বাধাবিস্ব থাক] সত্বেও সমাজের অগ্রগতি 
রুদ্ধ হয় নাই। ইহা ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 

অগ্রগতি বলিতে আদশের পথে অগ্রসর হওয়া বুঝায়। (আদিম যুগ 
হুইতে সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা! করিলে দেখা! যায় যে, আদিম 
সমাজের তুলনায় বর্তমান সমাজের বন্ধ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । যে-নকলি বিষয়ে 
সমাজের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাছাদের কতকগুলির কথ! নিয়ে 
ালোচিত হইল £ 

(১) বর্তমান যুগে মাঙ্গষের জীবনের ক্ষেত্র অধিকতর ঞ্রাসারিত। 
আধুনিক যুগে মান্য ক্ষুপ্র গপ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পানে না, 
সমগ্র জগতের সহিত তাহার লম্পর্ক বিস্তৃত। আস্তর্জাতিক নম্পর্কের 
ব্যবস্থা ও বর্তমানে মান্থষের পরিপূর্ণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা হইতে দায়াক্ষিক 


'্গ্রগতির পৰিচগ়্ জাত রর যায়। 
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(২) শিশুদের প্রতি অধিকতর যত্ব ও ভাহার্দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
আধুনিক সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পরিচায়ক | বর্তমানে শিশুম্তত্যুর হার 
পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। 

(৩) হুর্বল ও রুগ্ন ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুত্রধার ব্যবস্থাও 
সামাজিক অগ্রগতির পরিচয় দেয়। 

(৪) বর্তমানে সকলে যাহাতে প্রয়োজনীয় অবদর সময় বা অবকাশ 
পায়, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকর্দেরও শ্রমের পরিমাণ কমাইয়। 
বিশ্রামের স্যোগ-স্থবিধা দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা সেই সময় 
আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীডাকলাপে অংশ গ্রহণ করিয়া জীবনকে আনন্দময় 
করিতে পাবে। 

(৫) শ্রমিকদের গ্রপ্ুতর পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি-দানও সামাজিক 
অগ্রগতির নিদর্শন । 

(৬) জনসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
হইতে ও বর্তমান সমাজের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া ষায়। 

(৭) বর্তমানে কোন নাগবিক যাহাতে শিক্ষালাভে ঝঞ্চিত না হয়, 
তাহার ব্যবস্থা কর। হইতেছে । এইরূপ শিক্ষার প্রসার ও জনসাধারণের 
সর্বপ্রকার স্থযোগ-স্থবিধার ও কল্যাণের আয়োজনও বর্তমান সামাজিক 
অগ্রগতির অন্যতম নিদর্শন । 

যদ্দিও বর্তমানে সামাজিক অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ লাভ কর! সম্ভব হয় নাই, 
তথাপি সমাজ অগ্রগতির পথে অগ্রপর হইবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা 
করিতেন । আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমাজের আরও বনু শ্রবৃদ্ধি 
সাধিত হইবে ও সমাজ উন্নততর হুইবে। 


সামাজিক সতা ও জাতিগত নীতিতন্ত 
(8০ 5০191 5611 951 03৩ 1761898 ০1 ৪ 1৯০০121৩) 


সামাজিক সতী! (7102 5০০1৪] 5916): সমাজের সকল ব্যক্তিব' 
সহিত একাত্মতা-বোধকেই সামাজিক আত্মা বা সামাজিক সন্গা বলা যাইতে 
পারে। সামাজিক সত্তাই মানুষের প্রকৃত সত্তবা। কারণ, মানুষ বিচার- 
বুদ্ধিশীল সামাজিক জীব। সমাজ-বহির্ভৃত কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে 
ধারণাও করা যায় না। আরিন্টটল এইজন্ত বলিয়াছেন, 
রা যে সমাজে বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 
না, সে হয় পশু ন! হয় দেবতা ( 46161)6£ & 19685 01 ৪. 
500৮” )। এইরূপ ব্যক্তির কোন আদর্শ সত্তা থাকিতে পারে না। কারণ, 
হয় পশুর মত তাহার জীবনেব কোন আদর্শ নাই, অথবা তাহার আদর্শের সঙ্গে 
মানুষের জীবনের আদর্শের কোন সাদৃশ্ঠ নাই। হয়ত তাহার আদর্শ দেবতার 
আদর্শের অনুরূপ । সমাজেএ মধ্যেই মানুষ তাহার প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি 
করে বা সকলের সহিত একাত্মতা অন্ভব করে। এই সামাজিক সন্তাকেই 
মানুষের আদর্শ সত্তা বলা হইয়া থাকে । 
আদর্শকে জীবনে লাভ করিতে সমাজের প্রয়োজন, সমাজ ব্যতীত 
আদর্শকে লাভ করা অসম্ভব। সমাজই ব্যক্তিকে গঠন করে, সমাজের দ্বারাই 
ব্যক্তির আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের রীতিনীতিই 
মে বি মান্ধষের আদর্শকে গঠন করে। এইজন্য ম্যাকেঞ্রি 
বলিয়াছেন যে, এমন ক, আযারিস্টটল অপেক্ষা স্ববধিকতর 
অগ্রসর হইয়! আমাদের বলা উচিত যে, দেবতাদের ও সামাজিক হইতে হইবে। 
(4767005 ০ 10090 8০9 ৪61) 0250150 006 58511)6 ০: 4£১11%0016, 
8130 52৮ 01720 6৮০] 9. £00 17056 1706 50019] )। অস্ুতরাং মাহ্গষকে 
আদর্শ জীবনযাপন করিতে হইলে তাহার সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি, 
করিতে হইবে। 
মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা তাহার ক্ষুত্র সত্তা, আর সামাজিক সত্তা হইল 
স্বতন্ত্র সত্তা, ও বৃহত্তর সত্ভা। এই বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করাই 
সামাজিক মত মানষের জীবনের আদর্শ। সামাজিক চেতনাকে 
বিসর্জন দ্দিয় স্বার্থটিস্তাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিলে নিজেকেই ধ্বংস 
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করা হয়। কারণ, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অপরের সাহায্যের প্রয়োজন 
আছে। স্থতরাং প্রত্যেকেরই উচিত পরম্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল 
'হওয়]। 
কিন্ধ সেইজন্য কাহারও ব্যক্তিগত সত্তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া উচিত 
হইবে না। আপন আত্মার উন্নতিই সকলের জীবনের লক্ষ্য, ইহাকে লাভ 
করিবার জন্যই ব্যক্তিকে সামাজিক চেতনানম্পন্ন হইতে 
রা হইবে । আপন উন্নতির চিস্তা বিসর্জন দিয়া সর্বদাই 
পরের মঙ্গল চিন্তা করিবার কথ! এইখানে বলা হইতেছে 
না। নিজে উন্নত না হইলে অপরের কল্যাণ কিরূপে সাধন করিবে? ইহা! 
বাতীত সর্বদা পরোপকার করিতে গেলে পরের উন্নতিতে বাধা দেওয়া হয়। 
শ্রতরাং, আপন ক্ষুদ্র সত্তা ও নুহন্তর সন্তার মধ্যে সামগ্ুশ্যাবিধান করা একান্ত 
প্রয়োজন। 
মান্ষের জীবনের চরম উদ্দেশ্ঠ বা আদর্শ হইল আত্মোপলন্ধি (9614 
12911580101) )| সামাজিক সন্ত্রার উপলব্ধি ও 
রর টড অঝ্মোপলন্ধি এক ও অভিন্ন । সামাজিক সত্তার উপলব্ধির 
আদর্শ জনা প্রয়োজন হইলে মানুষের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র সত্তাকে ক্ষণ 
করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগের দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধি 
করিতে হয়। তবে আপন আত্মার উন্নতিসাধনের চেষ্টাকে স্বার্থপরতা বল৷ 
যায় না। কারণ উন্নতির দ্বারাই বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। 
আত্মোব্রতির ফলে মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা নষ্ট হইয়া যাস, সকলের 
আত্মারসহিত মানুষ একাত্মতা উপলব্ধি করিতে পারে । ব্যক্তির নিজন্ব ও 
সামাজিক উভয় সত্তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ, উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 
বাক্তির বুদ্ধিবৃত্তির উৎ্কর্ষ-সাধনের দ্বার] ব্যক্তি সমাজের সহিত নিজেকে 
অভিন্ন করিয়া দেখিতে পারে। 
যেদিন মানুষ জাতিতে জাতিতে সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া গিয়। বিশ্বমানবের 
সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারিবে, সেইদিন 
সামাজিক সত্তার. তাহার সামাজিক সত্তা পরিপূর্ণ বিকশিত হইবে, সেইফিনই 
ব্যক্তির আত্মোপলন্ধি সম্পূর্ণ হইবে। 
সামাজিক সত্তার বিকাশের উপায়ঃ পামাজিক' সত্তাকে উপপন্ধি 
করিতে হইলে বা তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে (১) ব্যক্তির 


২৬২. সমাজদর্শনের বপরেখা 


সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিতে হইবে । (২) দেশপ্রেম, সমাজসেবা 
ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের সহিত আপন আত্মার একত্ব উপলব্ধি করিতে 
পারিলে সামাজিক সত্তার বিকাশ সম্ভবপর হয়। (৩) সর্বভূতে সমদর্শন 
হইজলই আত্মোপলব্ধি হয়। সুতরাং সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান 
-এই বোধ জাগ্রত করিতে পাবিলেই সামাজিক সত্তা বিকশিত হইবে। 
(৪) পরিবার, রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির অস্তনিহিত 
শক্তর বিকাশসাধন করিয়া তাহার সামাজিক সত্তার উন্মেষ করা যায়। 
(৫) আপন কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ এক ও অভিন্ন এবং পরম্পর 
নির্ভরশীল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃত কল্যাণ হুয়। এই 
বিষয়ে ব্যাক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে সে তাহার প্রকৃত 
সত্তাকে উপলক্ধি করিতে পারে। 

এইভাবে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সত্তীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিলেই 
সামাজিক আদর্শ লাভ করা সম্ভব হইবে। 

২। জাতিগত নীতিতত্ব (11)6 ছ.105 0£ ৪ [১০০191) 

গ্রীক "70১০5 শব্দটির মূল অর্থ হইল চরিত্র। ব্যক্তির প্রকৃতি ও. 
মান্পিক প্রবণতাকেই 'চ:0105' বলা হইত। আযারিস্টটলও এই অর্থেই 
শবটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার মতে নাটকের মধ্যে চরিত্রের সেই 
উপাদানকে “চ:0595' বলা হয়, যাহ] ব্যক্তির চিন্তার পরিবর্তে ব্যক্তির 
কার্ধকে নির্ধারণ করে। এইজন্য আযরিস্টটল পলিগনেটাসকে (70015- 
£5055 ) শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন কারণ, তাহার অঙ্কিত 
চিত্রের মধ্যে ব্যক্তির চরিত্র প্রস্ষ,টিত। কিন্ব তিনি আবাঁর বলিয়ঠ:ছন যে, 

চিত্রশিল্পীরা ব্যক্তির বাস্তব চরিত্র অপেক্ষা তাহাকে 
তাস শের. মহত্তর করিয়া সুষ্টি করে। এই কারণেই আধুনিক যুগে 
কোন কোন পণ্ডিত "[:015095' বলিতে “সর্বোচ্চ উৎকর্ষ” 

বুঝাইয়াছেন। এতত্তিন্ন '0/0,০১'-এর আরও অনেক অর্থবা ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে। পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 47:0705, বলিতে মনোবল অথবা 
চরিজ্রবল বুঝাইত। পরবর্তী যুগে নৈতিক অর্থবা সদবুদ্ধির সৌন্দর্যকে এবং 
বর্তমানে কলা এবং চর্রিজের আদর্শ উপাদানকে "05০5, বলা হয়। 
আধুনিক ঘুগে কেহ কেহ '5:0১০৪ বলিতে কোন জাতির বিশিষ্ট সমাজের 
&নতিক পরিবেশ বা তাহার লীতিতত্বকেও বুঝাইয়াছেন। 


সামাজিক সত্তা ও জাতিগত নীতিতত্ব ২৬৩ 


কিন্ত সমাজের নৈতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেক জাতির 
ও তাহার সমাজের কতকগুলি নিজন্ব ভাবধারা, রীতিনীতি, আদর্শ, 
গ্রচলিত নৈতিক মতামত ইত্যার্দি বর্তমান । সমাজের 
নিই রহিনিত ব্যক্তিরা এই-সকল রীতিনীতি, আদর্শ ইত্যাদির ফ্রারা 
অনুপ্রাণিত হয়। ইহাই সমাজের নৈতিক পরিবেশ বা নীতিতত্ব। 
এক দেশের নৈতিক পরিবেশের সহিত অন্য দেশের নৈতিক পরিবেশের 
কোন মিল বা সান্শ্ত না থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজই আশা করে 
যে, তাহার অস্তভূক্ত ব্যক্তিরা তাহার নির্দিষ্ট নৈতিক পরিবেশ মানিয়া 
চলিবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা এই পরিবেশের প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যে-সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, 
সেই সমাজের ভাবধারা আমাদের মজ্জাগত হুইয়] যায়, 
তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রাঃ 
অসম্ভব বপিলেই চলে। সমাজের এই নিজন্ব ভাবধারা, রীতিনীতি, আদর্শ 
ইত্যাদিকে ইংরাজীতে 7095 বা নীতিতত্ব বলে। 
এই নীতিতত্বকে কেহু অতিক্রম করিলে বা ইহাব বিরুদ্ধাচরণ করিলে 
সমাজে সে নিন্দনীয় হয়। আর, যাহারা ইহাকে মানিয়া চলে, সমাজের চক্ষে 
তাহারাই প্রশংসনীয় । ঘষে হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, হিন্দুমমাজের 
ভাবধারা তাহার মন্জাগত হুইয1 যায়। যে মুসলমান-সমাজে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে, মুসলমান-সমাজের ভাবধারার দ্বারা সে 
মিরিজানার অন্থুপ্রাণিত হয়। এইবপ খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাঁদি পৃথিবীর 
বিভিন্ন সমাজ সম্পর্কে একই কথ! প্রযোজ্য । হিন্দুদের পক্ষে গো-মাংস 
ভক্ষণ করা মহাপাপ। যাহারা এই নীতিকে অমান্ত করিয়া গো-মাংস 
ভক্ষণ করে, তাহাবাও সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত হইয়া তাহা করিতে পারে না। 
মনে মনে এই সংস্কার তাহাদের পীডা দেয়। কারণ, সমাজের নিজপ্ধ ভাবধারা 
সংস্কাররূপে মান্ষের মনে গাথা হইয়া থাকে। 
তবে এই-সকল ভাবধারা যে চিরকাল একইরূপ থাকে বা ইহার কোন 
পরিবর্তন হয় না, তাহা নহে। ইহারাও পরিবত'নশীল, 
8৬ কালের গতির সঙ্কে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা যেরূপ 
পরিবতিত হয়, সেইরূপ সমাজের নীতিতত্ব৪ পবিবন্তিত 
হইতে থাকে । তবে এই পরিবতর্নের গতি খুব ক্রুত নয়। ধীরে ধীরে এষ 


নীতিতত্ত্বের প্রভাব 


২৬৪ সমাজদর্শনের রূপরেখা 


পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন কোন সমাজ-সংস্কারকের দ্বারা সমাজের 
নৈতিক পরিবেশের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু প্রথম, প্রথম 
এই বিশিষ্ট সমাজগত নীতিতত্বের বিকদ্ধাচরণ করিতে গিয়া সমাজ- 
সংস্কারকদের সমাজে নিন্দার্হ হইতে হয়। কিন্তু তাহাদের শক্তিশালী 
বযকতিত্ একদিন মান্থষের মনের ও সমাজের নীতির পরিবর্তনসাধন 
কবিতে মমর্থ হয়। 

সৃতরাং এই জাতিগত ও সমাজগত নীতিতত্ব ব্যক্তিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, 
ব্যক্তিও আবাব তেমনই নীতিতত্বের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে। 


পরিশিষ্ট 


সমাজজীবন ও ইহার বহু সমস্যা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা "কর! 
হইয়াছে । সমাজের উৎপত্তি, ব্যক্তির সহিত সমাজের বাস্তব ও আদর্শ সম্পর্ক 
ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। বর্তমান ষুগে 
এই-সকল আলোচনা কেবল দার্শনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বৈজ্ঞানিকরাও 
সমাজ-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হইয়াছেন। সমাজমনো- 
বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া বিশদ আলোচনা 
করেন। আবার, সমাজ ও ইহার অন্ততূক্তি বিভিন্ন অহষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির 
উৎপত্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় সমাজতানত্বিকদ্দের আলোচ্য বস্ত। কিন্তু 
কেবল টবজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা সমাজের প্রকৃত বল্যাণ ও উন্নতি হওয়া 
অসম্ভব। সমাজের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, 
মানষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হইলে, মানুষ বৈজ্ঞানিক 
শক্তির অপব্যবহার করিয়া সমাজ ও সত্যতার ধ্বংসপসাধন 
করিবে। বাতা বাসেল (3০7৮800 হ959611 ) সত্যই বলিয়াছেন, 
বিজ্ঞানের অবশ্গ্থাবী পরিণতি হুইল-_হয় সকলেই জীবিত থাকিবে, নতুবা 
সকলেই মুতামুখে পতিত হইবে ( 450161705 1095 10806 16106519016 
26 211 170005611৮5 01 81] 171150 416." ) স্থতরাং সমাজের প্রকৃত কল্যাণ- 
সাধন করিতে হইলে সমাজদর্শনের আলোচন। হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 
কিষ্কু প্রাচীন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সামাজিক সমন্তা সম্পর্কে 
কেবল তাবিক আলোচনায় নিধুক্ত থাকিতেন। তাহারা যে-সকল আদর্শ 
রর সমাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তব-সম্পকক- 
95 ইত বিহীন (0000018 ) এবং তাহা চিরকাল কল্পনাতেই 
পর্যবসিত থাকিবে, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবে 
না। তথাপি এই-সকল আলোচনা যূলাহীন নহে, আমাদের বর্তমান সমস্যার 
আলোচনায় তাহাদের আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা যথেষ্ট আলোকপাত করিয়। 
থাকে এবং তাহাদের আলোচনা! হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে 
যে-সকল সমন্তা-সমাধানের চেষ্টা কর! হইতেছে, দার্শনিকেরাঁ বহু পূর্ব 
হইতেই সেই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও 
সমাজদর্শন 


২৬৬ সমাজদর্শনের বপরেখা 


তবে বৈজ্ঞানিকের আলোচনা-পদ্ধতি ও দার্শনিকের আলোচনা-পদ্ধতি ভিন্ন। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হই পর্ধবেক্ষণমূলক, আর দার্শনিক 
টা পদ্ধতি চিন্তামূলক। বৈজ্ঞানিকদের আলোচ্য বিষয়বন্ত 
৫ হইল বাস্তবতত্ব, আর দার্শনিকরা আলোচনা করেন মূল্য, 
লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া । 
আদর্শ সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ পোষণ 
করিয়া থাকেন। সেপ্ট অগস্টাইন (50. 0605608 ) পৃথিবীকে 
স্বর্গরাজোর অনুরূপ ক:রয়। গড়িয়া তোলাকেই সমাজের আদর্শ বলিয়া মনে 
করিতেন । বেস্থাম (1361)617917 ) অধিকসংখ্যক ব্যক্তির জন্য অধিক- 
পরিমাণ স্থখের বাবস্থা করাকেই সামাজিক আদর্শ বলিয়া 
আদর্শ সমাজের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্লেটে! মনে করিতেন, জ্ঞানী, গুণী 
প্রকৃতি 
ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সৃষ্টি করাই সমাজের আঁদর্শ হওয়া] উচিত; 
আর নীৎসের (160হ50%)০ ) মতে আঅতিমানব (90019610890 ) হি করাই 
সমাজের চরম আদর্শ। যাহা হোক যদি দার্শনিকরা আদর্শ সমাজের প্ররুতি 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদিগকে সুনিরিষ্ট ইঙ্গিত দিতে পা রন, তাহা হইলে 
বৈজ্ঞানিকগণ মেই অ'দর্শকে লাভ করিবার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ 
দিতে পক্ষম হন। কিন্তু অনেক সময় দেখ! যায়, আদর্শ সমাজের মধ্যে অনেক 
পরম্পরবিরোধী ধাওণ! বর্তধান থাকে, যাহার জন্য আদর্শকে লাভ করা 
সমাজের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। আবার, আদর্শ সমাজের আকার বা 
গঠন সম্পর্কেও দার্শশিকগণ একমত নছেন। মানুষ যে আদর্শ-সমাজের কল্পনা 
করে, তাহা! কতক খুলি ব্যক্তির পক্ষে বা সমাজের কোন বিশেষ স্তরে বা কোন 
একটি বিশেষ সময়ের জন্য আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ আদর্শকে স্বয়ং- 
সম্পূণ বলা যায় ন]। 
সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কেও ইতিহামে ছুই প্রকারের মতবাদ প্রচলিত 
আছে। কাহারও কাহারও মতে মাধ যখন আপন ন্বার্থাসন্ধির উদ্দেশে 
একত্র হয়! বলবা করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির কল্যাণের 
জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির একত্র অমাবেশকে সমাজ বলে। 
ব্যক্তির লমস্ি বাতীত সমাজ হইতে পারে না, সুতরাং 
সমাজ কেবলমাত্র ব্যক্তির সমঠি। আবার কেহু কেহ মনে করেল যে, সমাজ 
কেবলমাত্র ব্যক্তির সমষ্টি নহে, সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। 
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সমাজের সত্তা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নহে, উপরস্ধ ব্যক্তিই সমাজের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই 
মতবাদ হইতেই একনায়কতন্ত্র,। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। 
বর্তমানে ইহা হইতেই গোষ্ী-মনের ধারণার উদ্ভব হইয়াছে । কতকগুলি 
ব্যক্তি একত্র হইয়া যখন কোন গোঠী গঠন করে, তখন 
ভা গোষ্ঠীর সত্তা ব্যক্তির সত্তা হইতে স্বতন্ত্র আকার ধারণ 
করে। ম্যাকড়ুগাল (75100908911) ও অন্যান্য 
দ্রার্শনিকরা গোষী-মন ও সমাজ-মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 
তবে ব্যক্তিণ পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যতীত সমাজের অস্তিত্বের কল্পনাও 
কর। যায় না। সমাজকে এইজন্য সামাজিক সম্পর্কের জাল বলা হয়। 
এইখানেই সমাজের সহিত জনতার পার্থক্য । জনতা 
কতকগুলি ব্যক্তির সমগ্র, যাহার কোন বিশেষে উদ্দেশ্ট্য 
অথবা উদ্দেশ্বহীনভাবে অল্পক্ষণের জন্য সমবেত হয়। কিন্তু এইরূপ জনতাকে 
মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমষ্টিগতভাবে অবস্থানের সহিত এক করিয়া দেখিলে 
চলিবে না। কারণ, সমাজবদ্ধ হওয়া ও সামাজিক হওয়া এক কথা নহে 
(১০০11 15 1706 0102 52776 25 900181916 )। 
জনতাব অন্তভূর্তি ব্যক্তিরা তাহাদের স্বাভাবিক সংযত স্বভাব হারাইয়া 
অনংষত প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত হইয়! থাকে । অনেক সম্মানিত ও মহৎ 
ব্যক্তিও জনতার অন্ততুনক্ত হইলে কাহাকেও আক্রমণ করিবার জন্য বা 
হত্য। করিবার জন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন। 
সস্তার গাব... এইরূপ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আচরণকে তাঁহাদের শ্বতাব- 
বহিভূতি আচরণ বল যায় না। ব্যক্তির অন্তর্সিহিত আক্রমণাত্মক ইচ্ছাই 
( 8££655156 06519 ) জনতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় এইরূপ মনোভাবের গুকাশ সমাজে ত্বীকৃত নহে বলিয়৷ ব্যক্তি 
নিজেকে সংঘত করিয়া! রাখে । কিন্তু জনতার প্রভাবে ব্যক্তির সংঘমের বাঁধ 
ভাড়িয়া যায়। 
কিন্তু ইহ] স্বরূপ রাখিতে হুইবে ঘষে, ব্যক্তির সমস্ত কার্ধের জন্য ব্যক্কি 
মমাজের নিকট দায়ী থাকে। বৈজ্ঞানিক নিছ্ধেকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া রাখিলেও তাহার দ্বারা সমাজের গ্রৃত কল্যাণ সাধিত হয়। অপর" 
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পক্ষে একজন অপরাধী বা অন্যায়কাঁরী সমাজের সহিত গভীরভাবে যুক্ত 
থাকিলেও সে সমাজের বোঝাস্বূপ ও কলঙ্কবিঙ্গেষ। 
এইজন্য যে-ব্যক্তি সমাজবহিভূ্ত বা ঘে সমাজ হইতে 
পৃথকভাবে অবস্থান করে, তাহাকেও উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সমাজের 
নিকট মে তাহার নিজন্ব কার্যাবলীর জন্য দায়ী। এইজন্য ব্যক্তির আচরণ 
সর্বদা, শান্ত, সংযত ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু ছঃখের 
বিষয়, বর্তমান সমাজে এইরূপ আচরণের একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
সমাজদর্শনই এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজকে ও জনসাধারণকে রক্ষা করিতে 
নার পারে। কিরূপভাবে সমাজকে আদর্শের পথে পরিচালিত 
প্রয়োজনীয়তা করিতে হইবে এবং সামাজিক আচরণকে সংঘত করিতে 
হইবে, সমাজদর্শন তাহার উপায় প্রদর্শন করে। সমাজদশনের সাহায্যে 
ব্যক্তি সমাজের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকারী হইতে সমর্থ হইবে। 
বর্তমানে জাতিতে এক্য-স্থাপনকে কেবলমাত্র আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করিলে চলিবে না, তাহাকে বাস্তবে পরিণত করাই বর্তমান সমাজের 
অবশ্যকর্তব্য। আন্তর্জাতিক এঁক্য ও শাস্তি-প্রতিষ্টাই আধুনিক যুগের 
একমাত্র কাম্য এবং ইহার দ্ব'রাই সমাজের প্ররুত 
কি কল্যাণসাধন করা যাইতে পারে। কারণ, শান্তিকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লাভ করিতে গেলেই অশান্তির উদয় হয়, 
শান্তি অবিভক্ত। বর্তমানে কোন দেশের পক্ষে নিরপেক্ষ হইয়৷ শাস্তিপূর্ণভাবে 
অবস্থান করা অসন্তব। যদিও বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক স্তর 
বিভিন্ন, তথাপি সমগ্র পৃথিবী অর্থনৈতিক এঁক্যের দ্বারা আবদ্ধ । &-দকল 
কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একা প্রতিষ্ঠা অবশ-প্রয়োজনীয় ও অবণভ্তাবী 
হইয়] পড়িয়াছে। " 
বর্তমান যুগের এই বিরাট সমস্তাঁর সমাধান করিতে হইলে সমাজের 
কাঠামোকে সম্পূর্ণ পরিবতিত করিয়া! নূতন রূপদ্দান করিতে হইবে। 
সামগ্ুস্তবিহীন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সংস্কারের দ্বার] সমন্তাকে এক ক্ষেন্র হইতে অপসারিত 
করিয়া অন্য ক্ষেত্রে স্থাপন করিলে আরও অনেক 
4 নৃতন নূতন সমস্যার উত্তব হয়। একজন ম্যালেরিয়া- 
রোগীকে কুইনিন-সেবনের ভারা আরোগ্য করা যাইতে 
পারে। কিন্তু সমগ্র দেশবাসীকে রোগমুক্ত করিতে হইলে কেবল কুইনিন- 
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সেবনের দ্বারা সম্ভব নয় । কারণ, সকলের গ্রয়োজনমত কুইনিন, ডাক্তার 
বা শুশ্রধাকারী সংগ্রহ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপ 
ক্ষেতে প্রকৃত ফলপ্রস্থ কিছু করিতে হইলে পরিবেশের পরিবর্তনমাধন করিতে 
হইবে । বর্তমান সমাজের সমন্তার সমাধান করিবার জন্য পরিরেশের 
পরিবর্তনসাধন একান্ত প্রয়োজন । সমাজের কাঠামোকে সম্পূণ নৃতনরূপে 
গড়িয়া সমশ্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। 

আধুনিক সমাজের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমাজ সমষ্টিণ 
(০0116005190 ) দিকে অগ্রসর হইতেছে । তবে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রকে বিমজন 
দিয়া এইরূপ সমগ্রিবার্দ কামনা করা উচিত হইবে না। বর্তমানে এমন 
সমাজ গঠন করা কর্তব্য, যেখানে চিন্তার স্বাধীনত] বজায় থাকিবে এবং ব্যক্তি 
স্বস্থ সাম্প্রদায়িক জীবন (11691075 ০০000001)81 1166 )-যাপনে সমর্থ 
হইবে। তখন আর গণ-আন্দোলনের জন্য জনসাধারণকে 
প্ররোচিত করিত হইবে না। মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা! ৪ 
সামাজিক সত্তা উভয়েরই মধাদ1 বজায় থাকিবে । ডাউনের (10০8122 ) 
ভাষায় বলিতে গেলে, পা)0 10091) 15 20 1512170) 61701150106] ) 
৪৮০] 10081) 19 ৪. [910০ ০0: 0132 ৬/0110) 21910 01 070 10792117.” 

এই আদর্শকে লাভ করিতে হইলে সমাজদর্শনকে গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিতে হইবে । মান্ধষের অন্তরের পরিবর্তনসাধন ( ০1১9760 ০৫ 15216) 
স্বারাই আদর্শ সমাজ-গঠন সম্ভব হইতে পারে। সমাজদর্শন-আলোচনা৭ 
প্রয়োজনীয়তা এইখানেই । সমাজদর্শন মানুষের অন্তরের পরিবর্তনসাধনে 
সমর্থ হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবেশের ও 
পরিবর্তনসাধন করা প্রয়োজন । কারণ, নৃতন পরিবেশের 
উপরেই মানুষের নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিরশীল। পরিবেশের 
পৰিবর্তননাধন করিতে না পারিলে সমাজদর্শনের আলোচনা ব্যর্থতায় 
পর্ধবসিত হইবে। সুতরাং মমাজদর্শন যে-আদর্শ নিরূপণ করিবে, সেইরূপভাবে 
সমাজকে গঠন করিতে পারিলে আদর্শকে লাভ করা সহজতর হুইবে। 
ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন আদর্শকে লাভ করা সম্ভব নহে। যে- 
অবস্থার ছারা এইকূপ সহযোগিতালাভ সস্তব হয়, সেইরূপ অবস্থার স্ষ্ট 
করাই হইল গ্রকত পরিবেশ। সমাজের সকল ব্যক্তির দাবি সমান। তাই 
সকলকে সমান সুযোগ-স্থবিধা-দানের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। এইজন্য 


সামাজিক আদশ 


আদশকে লাভ 
করিবাব উপায় 


২৭০ সমাজদর্পনের রূপরেখ। 


সমাজের নকল কার্ধ জনসাধারণের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে করা কর্তব্য। 
কারণ, জনকল্যাণসাধনই সমাজদর্শনের আদর্শ এবং সামাজিক সকল রীতি- 
নীতির মাধ্যমেই জনকপ্যাণ সাধন সম্ভবপর। | 

ইহা স্বীকার কারতেই হইবে যে, সমাজদর্শন আদর্শের দিকে মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এবং আদর্শকে লাভ করিবার উপায়ও নিরূপণ করে। 
সমাজদর্শন অবশ্য বাস্তবজীবনের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে। 
সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এক্য ও শৃঙ্খল! বজ্জায় রাখিতে হইলে ব্যক্তির 
অধিকার, দ্রাবি ও কর্তব্য সম্পর্কে হম্পই ধারণ] থাক! দরকার । কাজেই 
সমাজদর্শনের আলোচনাই মানুষকে আদর্শ এবং দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত 
করিতে পাবে। 

সমাজদরশনের প্রদশিত উপায়ের দ্বারাই জগতে একা ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
কর! এবং সর্বপাধারণের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বভাব গভিয়। 
€তোল৷ সম্ভবপর । সমাজদর্শনই সমাজকে আদর্শের পথে পবিচালিত করিতে 
পাবে। যদিও সর্বোচ্চ আদর্শকে লাভ কর! মানষের পক্ষে কখনও সম্ভব 
হইবে না, আদর্শ চিরকাল আদর্শবূপেই বিরাজ করিবে, তথাপি আদর্শকে 
লাভ করিবার চেষ্টার মধ্যেই নিছিত রহিয়াছে মানুষের পরম কলাণ। 
ইহার দ্বারাই মানুষ উন্নতির চবম শিখরে আরোছণ করিবে এবং সমাজেরও 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাফিবে। মনে রাখিতে হইবে ষে, যে-সর্বোচ্চ 
আদর্শকে সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিৰার জন্য সমাজ অগ্রণর হইতেছে 
তাহা হইল-_ 

“সত্যং শিবং হথন্দরমূ।' 
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